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ইমামত

ইমাম শব্েদর অর্থ

ইমাম’  বা  েনতা  তােকই  বলা  হয়,  েয  একদল  েলাকেক  িনর্িদষ্ট  েকান  সামািজক,  রাজৈনিতক,  ৈবজ্ঞািনক  অথবা  ধর্মীয়‘
লক্ষ্েয েপৗঁছােনার জন্েয েনতৃত্ব প্রদােনর দািয়ত্ব গ্রহণ কের। অবশ্য েনতা তার েনতৃত্েবর পিরিধর িবস্তৃিত
ও  সংকীর্ণতার  ক্েষত্ের  সময়  ও  পিরেবশগত  পিরস্িথিতর  অনুসারী  পিবত্র  ইসলাম  ধর্ম  মানব  জীবেনর  সকল  িদক

পর্যেবক্ষণপূর্বক  তার  জন্েয  নীিতমালা  প্রণয়ন  কেরেছ।

ইসলাম  মানুেষর  আধ্যাত্িমক  জীবন  িবশ্েলষণপূর্বক  তার  জন্েয  প্রেয়াজনীয়  পথর্িনেদশ  দান  কেরেছ।  পার্িথব
জীবেনর ক্েষত্ের এবং মানুেষর ব্যক্িতগত জীবন যাপন ও  তার  পিরচালনার ব্যাপােরও ইসলােমর হস্তক্েষপ রেয়েছ।
িঠক  একইভােব  মানুেষর  সামািজক  (পার্িথব)  জীবন  ও  তার  পিরচালনার  (রাষ্ট্রীয়  ব্যবস্থা)  ক্েষত্েরও  ইসলােমর

িনর্েদশ  রেয়েছ।

উপের মানব জীবেনর েযসব িদক সম্পর্েক আেলাচনা করা হেয়েছ, তার িভত্িতেত ইসলামী েনতৃত্ব িতনিট িদেক গুরুত্েবর
অিধকারী। েসই িদক গুেলা হচ্েছ: ইসলামী শাসন ব্যবস্থা, ইসলামী জ্ঞানমালা ও আইন কানুন বর্ণনা এবং আধ্যাত্িমক
জীবেন েনতৃত্ব ও পথ িনর্েদশনার িদক। শীয়ােদর দৃষ্িটেত ইসলামী সমােজর জন্েয উক্ত গুরুত্বপূর্ণ িতনিট িদেকর
েনতৃত্ব দােনর জন্েয েনতার প্রেয়াজন অপিরহার্য। িযিন ইসলামী সমােজর এ িতনিট িদেকর উপযুক্ত েনতৃত্ব েদেবন
অবশ্যই  তােক  মহান  আল্লাহ  ও  তার  রাসুল  (সা.)-এর  দ্বারা  মেনানীত  হেত  হেব।  অবশ্য  মহান  আল্লাহ্র  িনর্েদেশ

িবশ্বনবী  (সা.)  এই  মেনানয়ন  কার্য  সম্পন্নও  কের  েগেছন।

ইসলামী শাসনব্যবস্থা ও মহানবী (সা.)-এর উত্তরািধকার

মানুষ তার আল্লাহ প্রদত্ত স্বভাব িদেয় অিত সহেজই এ িবষয়িট উপলব্িধ কের েয, েকান েদশ, শহর গ্রাম বা েগাত্র
এবং এমনিক গুিট কেয়ক েলাক সম্বিলত েকান একিট সংসারও একজন দািয়ত্বশীল ব্যক্িতর েনতৃত্ব ছাড়া চলেত পাের না।
একজন দািয়ত্বশীল ব্যক্িতর েনতৃত্ব ছাড়া সমােজর চাকা সচল রাখা সম্ভব নয়। একজন েনতার ইচ্ছাই সমােজর অসংখ্য
ব্যক্িতর  ইচ্ছার  উপর  প্রভুত্ব  কের।  এভােব  েস  সমােজর  প্রিতিট  ব্যক্িতেক  তার  সামািজক  দািয়ত্ব  পালেনর
ব্যাপাের উদ্বুদ্ধ কের। সুতরাং একজন দািয়ত্বশীল ব্যক্িতর েনতৃত্ব ছাড়া সমােজর গিত অব্যাহত রাখা সম্ভব হেব

না। তাই অিত অল্প সমেয়র মধ্েযই েনতাহীন ঐ সমাজ ছত্রভঙ্গ হেয় েযেত বাধ্য।

যার ফেল এক ব্যাপক অরাজকতা ঐ সমাজেক েছেয় েফলেব। সুতরাং, উক্ত যুক্িতর উপর িভত্িত কের িনঃসন্েদেহ এ কথা বলা



যায়  েয,  সমাজ  পিরচালনার  দািয়ত্েব  িনেয়ািজত  (েস  সমাজ  বৃহত্তরই  েহাক  অথবা  ক্ষুদ্রতরই  েহাক)  েনতা,  সমােজর
অস্িতত্ব িটিকেয় রাখার ক্েষত্ের যার অবদান অনস্বীকার্য িতিন যিদ কখনও অস্থায়ীভােব অথবা স্থায়ীভােব তার পদ
েথেক  অনুপস্িথত  থােকন,  তাহেল  অবশ্যই  তার  ঐ  অনুপস্িথতকালীন  সমেয়র  জন্েয  অন্য  কাউেক  দািয়ত্বশীল  িহেসেব
িনেয়ািজত  কের  যােবন।  এধরেণর  দািয়ত্বশীল  েকান  েনতা  েকানক্রেমই  এমন  কাজ  করেত  প্রস্তুত  হেবন  না,  যার  ফেল
িনেজর দািয়ত্েবর পদ েথেক সের দাঁড়ােনার কারেণ েনতার অভােব ঐ সমােজর অস্িতত্ব ধ্বংেসান্মুখ হেয় পড়েব। েকান
পিরবােরর  কর্তাব্যক্িতও  যিদ  িকছুিদেনর  জন্েয  অথবা  কেয়ক  মােসর  জন্েয  পিরবােরর  সদস্যেদর  ত্যাগ  কের  দূের
েকাথাও ভ্রমেন যান। তখন অবশ্যই িতিন তার অনুপস্িথতকালীন সমেয় সংসার পিরচালনার জন্েয পিরবােরর কাউেক (অথবা
তৃতীয়  েকান  ব্যক্িতেক)  দািয়ত্বশীল  িহসােব  িনেয়াগ  কের  যান।  েকান  প্রিতষ্ঠােনর  পিরচালক  বা  স্কুেলর
প্রধানিশক্ষক অথবা েদাকােনর মািলক, যােদর অধীেন েবশ ক’জন কর্মচারী কর্মরত, তারা যিদ অল্প ক’ঘন্টার জন্েযও
েকান কারেণ কর্মস্থল ত্যাগ কেরন, তাহেল অধীনস্থ কাউেক তার অনুপস্িথতকালীন সমেয় তার দািয়ত্ব পালেনর জন্েয
িনযুক্ত কের যান। আর অন্যেদরেক ঐ নবিনযুক্ত দািয়ত্বশীেলর আনুগত্য করার িনর্েদশ েদন। ইসলাম এমন এক ধর্ম, যা
আল্লাহ  প্রদত্ত  মানব  প্রকৃিত  অনুযায়ী  পিবত্র  কুরআন  ও  সুন্নাহ্র  িভত্িতর  উপর  প্রিতষ্িঠত।  ইসলাম  একিট
সামািজক আদর্শ যার প্রকৃিত এমন এক দৃষ্টান্তমূলক েয, পিরিচত ও অপিরিচত সবাই ঐ আদর্েশর দর্পন েথেক এ িবষয়িট
সুস্পষ্টভােব  বুঝেত  পাের।  মহান  আল্লাহ  ও  িবশ্বনবী  (সা.)  এই  আদর্েশর  সামািজকতার  ক্েষত্ের  েয  মহান  অবদান
েরেখেছন, তা সবার কােছই অনস্বীকার্য। এই ঐশী আদর্শ পৃিথবীর অন্য িকছুর সােথই তুলনােযাগ্য নয়। মহানবী (সা.)-
ও  ইসলােমর  সােথ  সংশ্িলষ্ট  েকান  সামািজক  িবষয়ই  পিরত্যাগ  করেতন  না।  যখনই  েকান  শহর  বা  গ্রাম  মুসলমানেদর
দ্বারা িবিজত হত, সম্ভাব্য সংক্িষপ্ত সমেয় িবশ্বনবী (সা.) তার পক্ষ েথেক কাউেক ঐ অঞ্চেলর শাসনকর্তা ও স্বীয়
প্রিতিনিধ িহেসেব েসখােন পাঠােতন। এমনিক িজহাদ পিরচালনার উদ্েদশ্েয প্েরিরত েসনাবািহনীর জন্েয প্রেয়াজন
েবােধ  (অত্যািধক  গুরুত্েবর  কারেণ)  একািধক  েসনাপিতও  িতিন  িনযুক্ত  করেতন।  এমনিক  ঐিতহািসক  ‘মুতার’  যুদ্েধ
িবশ্বনবী  (সা.)  চারজন  েসনাপিত  িনর্বাচন  কেরিছেলন।  যােত  প্রথম  েসনাপিত  শাহাদত  বরণ  করেল  দ্িবতীয়  েসনাপিত
দািয়ত্ব  গ্রহণ  করেবন।  দ্িবতীয়জন  শাহাদত  বরণ  করেল  তৃতীয়জন  দািয়ত্ব  গ্রহণ  করেবন।  আর  এইভােব  এ  ধারা
বাস্তবািয়ত  হেব।  রাসুল  (সা.)-এর  এসকল  কার্েযর  মাধ্যেমই  েনতা  িনেয়ােগর  গুরুত্ব  স্পষ্ট  হেয়  যায়।  একইভােব
িবশ্বনবী (সা.) তার স্বীয় উত্তরািধকােরর িবষেয়ও সম্পূর্ণ সজাগ িছেলন। িতিন স্বীয় উত্তরািধকারী িনর্ধারেণর
ব্যাপাের  কখেনাই  িপছপা  হনিন।  যখনই  িতিন  প্রেয়াজন  েবােধ  মদীনার  বাইের  েযেতন,  তখনই  িতিন  কাউেক  তাঁর
স্থলািভিষক্ত কের েযেতন এমন িক যখন িতিন মদীনার উদ্েদশ্েয মক্কা নগরী ত্যাগ কের িছেলন, যখন েকউই েস সংবাদ
সম্পর্েক অবিহত িছল না তখনও মাত্র অল্প ক’িদেনর জন্য স্বীয় ব্যক্িতগত দািয়ত্ব পালন ও জনগেণর গচ্িছত আমানত
দ্রব্যািদ মািলকেদর কােছ িফিরেয় েদয়ার জন্েয মক্কায় হযরত ইমাম আলী (আ.)-েক িনেজর স্থলািভিষক্ত কের যান।
এভােবই িবশ্বনবী (সা.)  মৃত্যুর পূর্েব স্বীয় ঋণ পিরেশাধ ও িবশ্বাসগত অসমাপ্ত কার্যাবলী সম্পাদেনর জন্েয
ইমাম  আলী  (আ.)-েক  িনেজর  স্থলািভিষক্ত  িহেসেব  িনর্বািচত  কেরিছেলন।  তাই  শীয়ারা  বেল:  উপেরাক্ত  দিলেলর
িভত্িতেত  এটা  আেদৗও  কল্পনাপ্রসূত  নয়  েয,  িবশ্বনবী  (সা.)  মৃত্যুর  পূর্েব  কাউেক  তাঁর  উত্তরািধকারী  বা
স্থলািভিষক্ত িহেসেব িনর্বািচত কের যানিন। মুসলমানেদর প্রশাসিনক কাজ পিরচালনা এবং ইসলামী সমােজর চািলকা
শক্িত িনয়ন্ত্রেণর জন্েয কাউেকই মহানবী (সা.) মেনানীত কের যানিন, এটা এক কল্পনাতীত ব্যাপার বেট। এক শ্েরণীর
আইনকানুন ও িকছু সাধারণ আচার অনুষ্ঠান, যা সমােজর অিধকাংশ জনগেণর দ্বারা বাস্তেব স্বীকৃত ও সমর্িথত, তার
উপর িভত্িত কেরই একিট সমােজর সৃষ্িট হয়। আর ঐ সমােজর অস্িতত্ব িটেক থাকার িবষয়িট সম্পূর্ণ রূেপ ন্যায়িবচার



িভত্িতক ও দািয়ত্বশীল একিট প্রশসােনর অস্িতত্েবর উপরই িনর্ভরশীল। এটা এমন েকান িবষয় নয় েয, মানব প্রকৃিত
এর গুরুত্ব ও মূল্য সম্পর্েক সন্েদহ েপাষণ করেব। েকান িবজ্ঞ ব্যক্িতর কােছও এটা েকান অজ্ঞাত িবষয় নয় এবং
এটা েভালার িবষয়ও নয়, কারণ, ইসলামী শরীয়েতর (িবধান) সূক্ষ্মিতসূক্ষতা ও িবস্তৃিত একিট সন্েদহাতীত ব্যাপার।
আর  এ  ব্যাপারিটও  অনস্বীকার্য  েয,  িবশ্বনবী  (সা.)  এ  ব্যাপাের  অত্যািধক  গুরুত্বােরাপ  করেতন  এবং  এপেথ  িতিন
িনেজর  সর্বস্ব  উৎসর্গ  কেরেছন।  তাঁর  ঐ  আত্মত্যাগ,  অসাধারণ  িচন্তাশক্িত,  প্রজ্ঞার  শ্েরষ্ঠত্ব,  সূক্ষ্ম  ও
সিঠক  দৃষ্িটভঙ্গী  এবং  সুক্ষ্ম  িবশ্েলষণ  ক্ষমতার  (ওহী  ও  নবুয়েতর  সাক্ষ্য  ছাড়াও)  িবষয়িট  িনঃসন্েদেহ
িবর্তেকর উর্ধ্েব। শীয়া ও সুন্নী উভয় দেলরই মত িনর্িবেশেষ বর্িণত ‘মুতাওয়ািতর’  (িবশ্বস্ত) হাদীস অনুযায়ী
(‘িফৎনা’  অধ্যােয়র  হাদীস)  িবশ্বনবী  (সা.)  তাঁর  অন্তর্ধােনর  পর  ইসলামী  সমাজ  েযসব  র্দূনীিতমূলক  সমস্যায়
আক্রান্ত হেব, তার ভিবষ্যতবাণী কেরেছন। ঐসব সমস্যার মধ্েয েযসব সমস্যাগুেলা ইসলামেক অত্যন্ত ক্ষিতগ্রস্ত
কেরেছ, উমাইয়া বংশ সহ আরও অন্যান্যেদর েখলাফত লােভর িবষয়িট তার মধ্েয অন্যতম। কারণ: তারা ইসলােমর পিবত্র
আর্দশেক  তােদর  িবিভন্ন  ধরেণর  অপিবত্রতা  ও  অরাজকতামূলক  জঘণ্য  কােজ  ব্যবহার  কেরেছ।  এ  ব্যাপাের  িবশ্বনবী
(সা.)  তাঁর হাদীেস িবস্তািরতভােব ভিবষ্যতবাণী কেরেছন। িবশ্বনবী (সা.)  তাঁর মৃত্যুর হাজার হাজার বছর পেরর
ইসলামী  সমােজর  খুঁিটনািট  িবষয়ািদ  ও  সমস্যা  সম্পর্েক  িতিন  অত্যন্ত  সেচতন  এবং  েস  ব্যাপাের  প্রেয়াজনীয়
ভিবষ্যতবাণীও কের েগেছন। তাহেল এটা িক কের সম্ভব েয, িযিন তাঁর পরবর্তী সুদুর ভিবষ্যেতর ব্যাপাের এত সেচতন,
অথচ  স্বীয়  মৃত্যু  পরবর্তী  মূহুর্তগুেলােত  সংঘিটত  ঘটনাবলীর  ব্যাপাের  আেদৗ  সেচতন  নন?!  িবশ্ব  নবী  (সা.)-এর
পরবর্তী উত্তরািধকােরর মত এত গুরুত্বপূর্ণ িবষয়িট িক তাহেল িতিন ইচ্ছাকৃত ভােব অবেহলা কেরেছন, অথবা এটােক
গুরুত্বহীন একিট িবষয় িহেসেব গণ্য কেরেছন? এটা েকমন কের সম্ভব েয, খাওয়া পরা, ঘুমােনা এবং েযৗন িবষয়ািদর মত
মানব জীবেনর শতশত খুঁিটনািট িবষেয়র ব্যাপাের প্রেয়াজনীয় িনর্েদশ িতিন জারী কেরেছন, অথচ ঐ ধরেণর একিট অিত
মূল্যবান  ও  গুরুত্বপূর্ণ  ব্যাপাের  িতিন  সম্পূর্ণরূেপ  নীরবতা  পালন  কেরেছন?  িনেজর  উত্তরািধকারীেক  িতিন
মেনানীত  কের  যানিন?  ধের  েনয়া  যাক  (যিদও  এটা  অসম্ভব  একিট  ধারণা)  েয,  মহানবী  (সা.)  তাঁর  স্থলািভিষক্ত
িনর্বাচেনর  দািয়ত্বভার  মুসলমানেদর  উপের  েছেড়  িদেয়েছন,  তাহেল  এ  ব্যাপাের  অবশ্যই  িবশ্বনবী  (সা.)-এর  পক্ষ
েথেক সুস্পষ্ট বর্ণনা থাকার কথা। এ ব্যাপাের অবশ্যই জনগেণর প্রিত তাঁর প্রেয়াজনীয় িনর্েদশনা থাকা উিচত।
কারণঃ  ইসলামী  সমােজর  অস্িতত্ব  ও  িবকাশ  এবং  ইসলামী  িনর্দশনাবলীর  অস্িতত্ব  এ  িবষয়িটর  উপর  সম্পূর্ণ  রূেপ
িনর্ভরশীল। তাই এ ব্যাপাের সমগ্র মুসিলম উম্মতেক সদা সেচতন থাকেত হেব। অথচ,  এব্যাপাের িবশ্বনবী (সা.)-এর
পক্ষ  েথেক  সুস্পষ্ট  েকান  িনর্েদশনার  অস্িতত্ব  খুঁেজ  পাওয়া  যায়  না।  কারণঃ  যিদ  এমন  সুস্পষ্ট  েকান
িনর্েদশনার অস্িতত্ব থাকত, তাহেল িনশ্চয়ই িবশ্ব নবী (সা.)-এর পের তার স্থলািভিষক্েতর পদািধকারী িনর্ধারেণর
ব্যাপাের  এত  মতেভেদর  সৃষ্িট  হত  না।  অথচ  আমরা  েদখেত  পাই  েয,  প্রথম  খিলফা  ওিসয়েতর  (উইল)  মাধ্যেম  দ্িবতীয়

খিলফার কােছ েখলাফত হস্তান্তর কেরিছেলন।

দ্িবতীয় খিলফা তার মৃত্যু পরবর্তী খিলফা িনর্বাচেনর ব্যাপাের একিট ‘খিলফা িনর্বাচন কিমিট’ গঠন কেরিছেলন।
ছয়  সদশ্য  িবিশষ্ট  ঐ  কিমিটর  প্রিতিট  সদস্যই  দ্িবতীয়  খিলফার  দ্বারা  মেনানীত  হেয়িছেলন।  ঐ  কিমিটর  খিলফা
িনর্বাচন  সংক্রান্ত  মূলনীিতও  িতিন  িনেজই  িনর্ধারণ  কেরিছেলন।  যার  িভত্িতেতই  তৃতীয়  খিলফা  িনর্বািচত  হন।
তৃতীয় খিলফা িনহত হওয়ার পর চতুর্থ খিলফা জনগেণর দ্বারা িনর্বািচত হন। পঞ্চম খিলফা চতুর্থ খিলফার ওিসয়েতর
(উইল)  মাধ্যেম  িনর্বািচত  হন।  এরপর  মুয়ািবয়া  েয  পঞ্চম  খিলফা  হযরত  ইমাম  হাসান  (আ.)-েক  বলপূর্বক
সন্িধচুক্িতেত বাধ্য করার মাধ্যেম েখলাফেতর পদিট িছিনেয় েনন। তারপর েথেকই েখলাফত রাজতন্ত্ের রূপান্তিরত



হয়।  আর  তখন  েথেকই  িজহাদ,  সৎকােজ  আেদশ  ও  অসৎ  কােজর  িনেষধ,  ইসলামী  দন্ড  িবিধ  প্রেয়াগ,  ইত্যািদ  ইসলামী
িনর্েদশনাবলী এেকর পর এক ক্রমান্নেয় ইসলামী সমাজ েথেক উধাও হেত থােক। এভােব িবশ্বনবী (সা.)-এর সারা জীবেনর
লািলত সাধনা ধুিলস্যাৎ হেয় েগল। [উপেরাক্ত িবষয়িট িনম্েনাক্ত গ্রন্থ সমূেহ বর্িণত হেয়েছ। তারীেখ ইয়াকুবী,
২য় খন্ড, ২৬-৬১ নং পৃষ্ঠা। সীরােত ইবেন িহশাম, ২য় খন্ড, ২২৩-২৭১ পৃষ্ঠা। তারীেখ আিবল িফদা, ১ম খন্ড ১২৬ নং
পৃষ্ঠা।  গায়াতুল  মারাম,  ৬৬৪  নং  পৃষ্ঠা---ইত্যািদ।]শীয়ারা  আল্লাহ  প্রদত্ত  মানব  প্রকৃিত  এবং  জ্ঞানী  ও
প্রজ্ঞা  সম্পন্ন  ব্যক্িতেদর  জীবনাদর্শ  অনুযায়ী  এ  িবষেয়  ব্যাপক  পর্যােলাচনা  ও  অনুসন্ধান  চালায়।  তারা
িফৎরাত বা মানব প্রকৃিত সঞ্জীবনী ইসলামী আর্দেশর মূল দৃষ্িটভঙ্গীর প্রিত গভীর দৃষ্িটপাত, মহানবী (সা.)-এর
অনুসৃত  সামািজক  পদ্ধিত  পর্যেবক্ষণ  এবং  মহানবী  (সা.)-এর  মৃত্যু  পরবর্তী  দুঃখজনক  ঘটনাবলী  অধ্যয়ন  কের।
মহানবী  (সা.)-এর  মৃত্যুর  পর  ইসলাম  ও  মুসলমানরা  েযসব  র্দূদশা  ও  জিটল  সমস্যায়  আক্রান্ত  হেয়িছল  তারও
আদ্েযাপান্ত আেলাচনা কের। এছাড়াও ইসলােমর প্রাথিমক যুেগর ইসলামী প্রশাসকেদর ইসলােমর ব্যাপাের ইচ্ছাকৃত
উদাসীনতার  িবষয়িটও  সূক্ষ্মা  িতসূক্ষ্মভােব  িবশ্েলষণ  কের।  উক্ত  গেবষণার  মাধ্যেম  শীয়ারা  একিট  সুিনশ্িচত
ফলাফেল  েপৗঁছুেত  সক্ষম  হয়।  আর  তা  হচ্েছ  এই  েয,  িবশ্বনবী  (সা.)-এর  পরবর্তী  স্থলািভিষক্ত  িনর্ধারেণর
ব্যাপাের  তাঁর  পক্ষ  েথেক  যেথষ্ট  পিরমাণ  বর্ণনার  অস্িতত্ব  ইসলােম  িবদ্যমান।  এ  িবষেয়  পিবত্র  কুরআেনর  বহু
আয়াত এবং িবশ্বনবী (সা.)-এর বর্িণত অসংখ্য হাদীস রেয়েছ, যার সত্যতা ও িনর্ভরেযাগ্যতা অকাট্যরূেপ প্রমািণত
ও সর্বজনস্বীকৃত। এ ব্যাপাের ‘িবলায়ত’ সংক্রান্ত আয়াত এবং গাদীের খুেমর হাদীস, ‘সািফনাতুন্ নুহ’-এর হাদীস,
‘হাদীেস  সাকালাইন্তু  ‘হাদীেস  হাক্ক’  ‘হাদীেস  মান্িযলাত’  িনকট  আত্মীয়েদর  দাওয়াত  সংক্রান্ত  হাদীস  সহ  আরও
অসংখ্য  হাদীেসর  কথা  উল্েলখেযাগ্য।  [রাসুল  (সা.)  এর  উত্তরািধকারী  িহেসেব  হযরত  ইমাম  আলী  (আ.)  এর  অিধকার
সম্পর্েক  পিবত্র  কুরআেনর  েবশ  িকছু  আয়াত  উল্েলখেযাগ্য।  েযমন,  মহান  আল্লাহ্  বেলন:  “েতামােদর  অিভভাবক  (পথ
িনর্েদশক) েতা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল এবং মু’িমন বান্দােদর মধ্েয েয নামায প্রিতষ্ঠা কের এবং রুকু অবস্থায়
যাকাত  প্রদান  কের।”  (-সুরা  মােয়দা,  ৫৫  নং  আয়াত।)  সুন্নী  ও  শীয়া  উভয়  তাফসীরকারকগণই  এ  ব্যাপাের  একমত  েয,
পিবত্র  কুরআেনর  উপেরাক্ত  আয়াতিট  একমাত্র  হযরত  ইমাম  আলী  (আ.)-এর  মর্যাদায়ই  অবর্তীণ  হেয়েছ।  উক্ত  আয়ােতর
ব্যাখ্যা  স্বরূপ  শীয়া  ও  সুন্নী  উভয়  সমপ্রদােয়র  বর্িণত  অসংখ্য  হাদীসও  এ  কথারই  প্রমাণ  বহন  কের।  এ  িবষেয়
রাসুল (সা.) এর সাহাবী হযরত আবুযার িগফারী (রা.) বেলনঃ “একিদন মহানবীর িপছেন েযাহেরর নামায পড়িছলাম। এ সমেয়
জৈনক িভক্ষুক েসখােন উপস্িথত হেয় সবার কােছ িভক্ষা চাইল। িকন্তু েকউই ঐ িভক্ষুকেক সাহায্য করল না। তখন ঐ
িভক্ষুক তার হাত দু’েটা আকােশর িদেক উিঠেয় বলেলাঃ ‘েহ আল্লাহ্ তুিম সাক্ষী েথেকা, রাসুল (সা.)-এর এই মসিজেদ
েকউই  আমােক  সাহায্য  করেলা  না।  ঐ  সময়  হযরত  ইমাম  আলী  (আ.)  নামাযরত  অবস্থায়  িছেলন।  িতিন  তখন  রুকুেত  ব্যস্ত
িছেলন।  হযরত  আলী  (আ.)  তখন  রুকু  অবস্থােতই  হােতর  আঙ্গুল  িদেয়  ঐ  িভক্ষুেকর  প্রিত  ইশারা  করেলন।  ঐ  িভক্ষুকও
ইমাম আলী (আ.) এর ইঙ্িগত বুঝেত েপের তাঁর হােতর আঙ্গুল েথেক আংিট খুেল িনল। এ দৃশ্য েদেখ মহানবী (সা.) আকােশর
িদেক মাথা উিচঁেয় এই প্রার্থনািট কেরিছেলন:‘েহ আল্লাহ্ আমার ভাই হযরত মুসা (আ.) েতামােক বেলিছল আমার হৃদয়েক
প্রশস্ত কের দাও এবং আমার কাজগুেলােক কের দাও সহজ। আমার িজহ্ববার জড়তা দূর কের দাও যােত সবাই আমার বক্তব্য
অনুধাবন  করেত  পাের।  আর  আমার  ভাই  হারূনেক  আমার  প্রিতিনিধ  ও  সহেযাগীেত  পিরণত  কর।’  তখন  েতামার  ঐশীবাণী
অবর্তীণ হলঃ ‘েতামার ভাইেয়র মাধ্যেম েতামার বাহুেক আমরা শক্িতশালী করব এবং েতামােক প্রভাব িবস্তােরর শক্িত
দান করব। সুতরাং, েহ আল্লাহ্! আিমও েতা েতামারই নবী। তাই আমােকও হৃদেয়র প্রশস্ততা দান কর। আমার কাজগুেলােকও
কের  দাও  সহজ।  আর  আলীেক  আমার  প্রিতিনিধ  ও  সহেযাগী  িহেসেব  িনযুক্ত  কর।”  হযরত  আবুযার  (রা.)  বলেলনঃ  “রাসুল



(সা.)-এর  কথা  েশষ  না  হেতই  পিবত্র  কুরআেনর  আেলাচ্য  আয়াতিট  অবর্তীণ  হল”।  [যাখাইরূল  উকবা  (তাবারী)  ১৬  নং
[পৃষ্ঠা,  ১৩৫৬  িহজরী  িমশরীয়  সংস্করণ।

একই হাদীস সামান্য িকছু শাব্িদক পার্থক্যসহ িনম্েনাক্ত গ্রন্থসমূেহ উল্েলিখত হেয়েছ। (দুররূল মানসুর,  ২য়
(খন্ড, ২৯৩ নং পৃষ্ঠা। গায়াতুল মারাম- বাহ্রানী, এ বইেয়র ১০৩ নং পৃষ্ঠায়।

আেলাচ্য  আয়ােতর  অবতরেণর  ইিতহাস  বর্ণনায়  সুন্নী  সুত্ের  বর্িণত  ২৪িট  হাদীস  এবং  শীয়া  সুত্ের  বর্িণত  ১৯িট
হাদীস বর্িণত হেয়েছ।

মহান  আল্লাহ্  বেলন:  “আজ  কােফররা  েতামােদর  ‘দ্বীন্তু  েথেক  িনরাশ  হেয়  েগেছ।  অতএব  তােদরেক  ভয়  কেরা  না  বরং
আমােক ভয় কর। আজ আিম েতামােদর জন্েয েতামােদর দ্বীন্তুেক পূর্ণাঙ্গ কের িদলাম। েতামােদর প্রিত আমার অবদান
(িনয়ামত) সম্পূর্ণ কের িদলাম, এবং ইসলামেক েতামােদর জন্েয দ্বীন িহেসেব পছন্দ করলাম।” (-সুরা মােয়দা ৩ নং

( আয়াত।

বাহ্যত উক্ত আয়ােতর বক্তব্য হচ্েছ এই েয, এই আয়াত অবর্তীণ হওয়ার পূর্েব কােফররা এই েভেব আশ্বান্িবত িছল েয,
শীঘ্রই  এমন  একিদন  আসেব,  েযিদন  ইসলাম  ধ্বংস  হেয়  যােব।  িকন্তু  মহান  আল্লাহ্  উক্ত  আয়াত  অবর্তীেণর  মাধ্যেম
িচরিদেনর জন্েয কােফরেদরেক িনরাশ করেলন। আর এটাই ইসলােমর শ্েরষ্ঠত্ব লাভ ও তার িভত্িতেক শক্িতশালী হওয়ার
কারণ  ঘিটেয়িছল।  এটা  সাধারণ  েকান  ইসলামী  িনর্েদশজারীর  মত  স্বাভািবক  েকান  ঘটনা  িছল  না।  বরং  এটা  অত্যন্ত
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা িছল, যার উপর ইসলােমর অস্িতত্ব িটেক থাকা িনর্ভরশীল িছল। এই সুরার েশেষর অবর্তীণ আয়াতও

আেলাচ্য িবষেয়র সােথ সম্পর্কহীন নয়।

মহান আল্লাহ্ বেলেছন: “েহ রাসুল! েপৗঁেছ িদন আপনার প্রিতপালেকর পক্ষ েথেক আপনার প্রিত যা অবর্তীণ হেয়েছ। আর
যিদ  আপিন  এরূপ  না  কেরন  তেব  আপিন  তাঁর  (প্রিতপালেকর)  িরসালােতর  িকছুই  েপৗঁছােলন  না।  আল্লাহ্  আপনােক

(মানুষেদর  (অিনষ্টা)  হেত  রক্ষা  করেবন।”  (সুরা  মােয়দা,  ৬৭  নং  আয়াত।

উক্ত আয়াত েথেক প্রতীয়মাণ হয় েয,  মহান আল্লাহ্ এমন একিট গুরুত্বপূর্ণ িবষেয়র বাস্তবায়ন করেত চাচ্েছন, যা
সািধত না হেল ইসলােমর মূলিভত্িত ও িবশ্বনবী (সা.) এর এই মহান িমশন বা িরসালত চরম িবপেদর সম্মুখীন হেব। তাই
আল্লাহ্  এ  ব্যাপাের  িবশ্বনবী  (সা.)  েক  িনর্েদশ  েদন।  িকন্তু  িবশ্বনবী  (সা.)  ঐ  গুরুত্বপূর্ণ  কাজিট  সািধত
হওয়ার ব্যাপাের জনগেণর িবেরাধীতা ও বাধা িবপত্িতর সম্মুখীন হওয়ার আশংকা করেলন। এমতাবস্থায় ঐ গুরুত্বপূর্ণ
কাজিট অিতদ্রুত সমাধা করার জন্েয েজার তািগদ সম্বিলত িনর্েদশ মহান আল্লাহ্র পক্ষ েথেক িবশ্বনবী (সা.)এর
প্রিত জারী করা হয়। মহান আল্লাহ্ িবশ্বনবী (সা.)-এর প্রিত উদ্েদশ্য কের বেলেছন েয,  ঐ গুরুত্বপূর্ণ কাজিট
সমাধােনর ব্যাপাের অবশ্যই অবেহলা কর না এবং ঐ ব্যাপাের কাউেক ভয়ও কর না। এ িবষয়িট অবশ্যই ইসলামী শরীয়েতর
েকান িবধান িছল না। েকননা এক বা একািধক ইসলামী িবধান প্রচােরর গুরুত্ব এত েবশী হেত পাের না েয, তার অভােব
ইসলােমর মূলিভত্িত ধ্বংস হেয় যােব। আর িবশ্বনবী (সা.) -ও েকান ঐশী িবধান বর্ণনার ক্েষত্ের আেদৗ ভীত িছেলন

না।

উপেরাক্ত দিলল প্রমাণািদ এটাই িনর্েদশ কের েয, আেলাচ্য আয়াতিট ‘গাদীের খুম’ নামক স্থােন হযরত ইমাম আলী ইবেন



আিব  তািলেবর  (আ.)  িবলায়াত  সংক্রান্ত  ব্যাপাের  অবর্তীণ  হেয়েছ।  অসংখ্য  সুন্নী  ও  শীয়া  তাফসীরকারকগণই  এ
ব্যাপাের  ঐ  ঘটনায়  ঐক্যমত  েপাষণ  কেরন।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বেলন: “িবশ্বনবী (সা.) হযরত ইমাম আলী (আ.) এর প্রিত সবার দৃষ্িট আর্কষণ কেরন। এরপর
িবশ্বনবী (সা.)  ইমাম আলী (আ.)  এর হাত দু’েটা উপরিদেক উত্েতালন কেরন। এমনিক িবশ্বনবী (সা.)  হযরত আলী (আ.)  এর
হাত এমনভােব উত্েতালন কেরেছন েয, মহানবী (সা.) এর বগেলর শুভ্র অংশ প্রকািশত হেয় পেড়িছল। এমতাবস্থায় পিবত্র
কুরআেনর  এই  আয়াতিট  অবর্তীণ  হয়  ◌ঃ  “আজ  আিম  েতামােদর  জন্েয  েতামােদর  দ্বীন্তুেক  পূর্ণাঙ্গ  কের  িদলাম।
েতামােদর প্রিত আমার অবদান (েনয়ামত) সম্পূর্ণ কের িদলাম, এবং ইসলামেক েতামােদর জন্েয দ্বীন িহেসেব পছন্দ

( করলাম।” (সুরা মােয়দা, ৩ নং আয়াত।

উক্ত  আয়াতিট  অবর্তীণ  হওয়ার  পর  মহানবী  (সা.)  বলেলন:  ‘আল্লাহ্  আকবর’  কারণ,  িবশ্বনবী  (সা.)  এর  পরবর্তী
উত্তরািধকারী  িহেসেব  হযরত  ইমাম  আলী  (আ.)-এর  ‘িবলায়াত’  (কর্তৃত্ব)  প্রমািণত  হওয়ার  মাধ্যেম  আজ  আল্লাহ্র
েনয়ামত  ও  সস্তুষ্িট  এবং  ইসলােমর  পূর্ণত্বপ্রাপ্িত  ঘটেলা।  অতঃপর  উপস্িথত  জনতার  উদ্েদশ্েয  মহানবী  (সা.)
বলেলনঃ “আিম যােদর অিভভাবক,  আজ েথেক আলীও তােদর অিভভাবক। েহ আল্লাহ্!  আলীর বন্ধুর প্রিত বন্ধু বৎসল হও ও
আলীর  শত্রুর  সােথ  শত্রুতা  েপাষণ  কর।  েয  তােক  (আলীেক)  সাহায্য  করেব,  তুিমও  তােক  সাহায্য  কর।  আর  েয  আলীেক

”ত্যাগ করেব, তুিমও তােক ত্যাগ কর।

জনাব  আল্লামা  বাহ্রানী  তার  ‘গায়াতুল  মারাম’  নামক  গ্রন্েথর  ৩৩৬  নং  পৃষ্ঠায়  উক্ত  আয়ােতর  অবতরেণর  কারণ
প্রসঙ্েগ  সুন্নী  সূত্ের  বর্িণত  ৬িট  হাদীস  এবং  শীয়া  সূত্ের  বর্িণত  ১৫িট  হাদীস  উদ্ধৃত  কেরেছন।

সারাংশ: ইসলােমর শত্রুরা ইসলামেক ধ্বংস করার স্বার্েথ েকান প্রকার অিনষ্ট সাধেন কখেনাই কুন্ঠােবাধ কেরিন।
িকন্তু  এত  িকছুর  পরও  তারা  ইসলােমর  সামান্য  পিরমাণ  ক্ষিত  করেতও  সক্ষম  হয়িন।  ফেল  ব্যর্থ  হেয়  তারা  সবিদক
েথেকই িনরাশ হেয় পেড়। িকন্তু এর পরও শুধুমাত্র একিট িবষেয় তােদর মেন আশার ক্ষীণ প্রদীপ জ্বলিছল। আর েসই
আশার  সর্বেশষ  বস্তুিট  িছল  এই  েয,  তারা  েভেব  িছল,  েযেহতু  মহানবী  (সা.)-ই  ইসলােমর  রক্ষক  ও  প্রহরী,  তাই  তার
মৃত্যুর পর ইসলাম অিভভাবকহীন হেয় পড়েব। তখন ইসলাম অিত সহেজই িবলুপ্ত হেয় যােব। িকন্তু ‘গাদীের খুম’  নামক
স্থােন  সংঘিটত  ঐিতহািসক  ঘটনা  তােদর  হৃদেয়  লুকােনা  আশার  েশষ  প্রদীপটাও  িনিভেয়  িদল।  কারণ,  ‘গাদীের  খুেম’
মহানবী  (সা.),  হযরত  ইমাম  আলী  (আ.)  েক  তাঁর  পরবর্তী  দািয়ত্বশীল  ও  ইসলােমর  অিভভাবক  িহেসেব  জনসমক্েষ  েঘাষণা
প্রদান কেরন। এমনিক িবশ্বনবী (সা.) হযরত ইমাম আলী (আ.)-এর পর ইসলােমর এই দািয়ত্বভার মহানবী (সা.)-এর পিবত্র
বংশ  তথা  হযরত  আলী  (আ.)  এর  “ভিবষ্যত  বংশধরেদর”  জন্েয  িনর্ধারণ  কেরন।  (এ  ব্যাপাের  িবস্তািরত  তথ্েযর  জন্েয
হযরত  আল্লামা  তাবাতাবাঈ  রিচত  ‘তাফসীর  আল্  িমজান্তু  নামক  কুরআেনর  তাফসীেরর  ৫ম  খন্েডর  ১৭৭  েথেক  ২১৪  নং

(পৃষ্ঠা  এবং  ৬ষ্ঠ  খন্ড  ৫০  েথেক  ৫৪  নং  পৃষ্ঠা  দ্রষ্টব্য।

হাদীেস গাদীের খুম

িবশ্বনবী  (সা.)  িবদায়  হজ্জ  েশেষ  মদীনার  িদেক  িফের  যাচ্িছেলন,  পিথমধ্েয  ‘গাদীেরখুম’  নামক  একিট  স্থােন
েপৗঁছােনার পর পিবত্র কুরআেনর সুরা মােয়দার ৬৭ নম্বর আয়াতিট অবর্তীণ হয়। মহানবী (সা.) তাঁর যাত্রা থািমেয়
িদেলন। অত:পর তাঁর আেগ চেল যাওয়া এবং েপছেন আগত সকল মুসলমানেদরেক তাঁর কােছ সমেবত হবার আহ্বান কেরন। সবাই



মহানবী (সা.)এর কােছ সমেবত হবার পর তােদর উদ্েদশ্েয িতিন এক মহামূল্যবান ও ঐিতহািসক বক্তব্য প্রদান কেরন।
এটাই েসই ঐিতহািসক ‘গাদীের খুেমর’ ভাষণ িহেসেব পিরিচত। এই ভাষেণর মাধ্যেমই িতিন হযরত ইমাম আলী (আ.)-েক তাঁর

পরবর্তী উত্তরািধকারী িহেসেব মেনানীত কেরন।

হযরত বুরআ’ (রা.) বেলনঃ “িবদায় হজ্েজর সময় আিম মহানবীর পিবত্র সান্িনধ্েয উপস্িথত িছলাম। যখন আমরা ‘গাদীের
খুম’ নামক স্থােন েপৗঁছলাম, তখন মহানবী (সা.) আমােদরেক ঐ স্থানিট পিরস্কার করার িনর্েদশ িদেলন। এরপর িতিন
হযরত  ইমাম  আলী  (আ.)-েক  তাঁর  ডান  িদেক  এেন  তাঁর  হাত  দু’েটা  জনসমক্েষ  উপর  িদেক  উঁিচেয়  ধরেলন।  তারপর  িতিন
বলেলনঃ “আিম িক েতামােদর অিভভাবক (কর্তা) নই? সবাই উত্তর িদল,  আমরা সবাই আপনারই অধীন। অতঃপর িতিন বলেলনঃ
আিম যার অিভভাবক ও কর্তা আলীও তার অিভভাবক ও কর্তা হেব। েহ আল্লাহ্! আলীর বন্ধুর সােথ বন্ধুত্ব কর এবং আলীর
শত্রুর সােথ শত্রুতা কর। এরপর দ্িবতীয় খিলফা ওমর িবন খাত্তাব হযরত আলী (আ.) েক সম্েমাধন কের বলেলনঃ ‘েতামার
এই অমূল্য পদমর্যাদা আরও উন্নত েহাক! েকননা তুিম আমার এবং সকল মু’িমনেদর অিভভাবক হেয়ছ।’ -আল্ িবদায়াহ্ ওয়ান
িনহায়াহ্, ৫ম খন্ড, ২০৮ নং পৃষ্ঠা, এবং ৭ম খন্ড, ৩৪৬ নং পৃষ্ঠা। যাখাইরূল উকবা, (তাবারী), ১৩৫৬ িহজরী িমশরীয়
সংস্করণ, ৬৭ নং পৃষ্ঠা। ফুসুলুল্ মুিহম্মাহ্, (ইবেন সাব্বাগ), ২য় খন্ড, ২৩ নং পৃষ্ঠা। খাসাইসুন্-নাসাঈ, ১৩৫৯

িহজরীর নাজাফীয় সংস্করণ, ৩১ নং পৃষ্ঠা।

জনাব আল্লামা বাহ্রানী (রহঃ) তার ‘গায়াতুল মারাম’ নামক গ্রন্েথ সুন্নী সূত্ের বর্িণত ৮৯ িট হাদীস এবং শীয়া
সুত্ের বর্িণত ৪৩িট হাদীেসর উদ্ধৃিত িদেয়েছন।

সািফনাতুন্ নূেহর হাদীস

হযরত ইবেন আব্বাস (রা.) বেলনঃ মহানবী (সা.) বেলেছন েয, ‘আমার আহেল বাইেতর উদাহরণ হযরত নুহ (আ.) এর েনৗকার মত।
যারা  েনৗকায়  আরহণ  করল,  তারাই  রক্ষা  েপল।  আর  যারা  তা  করল  না  তারা  সবাই  ডুেব  মরল’।  (‘যাখাইরূল  উকবা’  ২০  নং
পৃষ্ঠা।  ‘আস  সাওয়াইকুল  মুহিরকাহ  (ইবেন  হাজার)’  িমশরীয়  সস্করণ,  ৮৪  ও  ১৫০  নং  পৃষ্ঠা।  ‘তারীখুল  খুলাফাহ

((জালালুদ্িদন  আস্  সুয়ুতী)’  ৩০৭  নং  পৃষ্ঠা।  ‘নরূল  আব্সার  (শাবালঞ্িজ)’  িমশরীয়  সংস্করণ,  ১১৪  নং  পৃষ্ঠা।

জনাব  আল্লামা  বাহরানী,  তার  ‘গায়াতুল  মারাম’  নামক  গেন'র  ২৩৭  নং  পৃষ্ঠায়  সুন্নীেদর  ১১িট  সুত্র  েথেক  এবং
শীয়ােদর  ৭িট  সুত্র  েথেক  এই  হাদীসিট  বর্ণনা  কেরেছন।

হাদীেস সাকালাইন

হযরত  যাইদ  িবন  আরকাম  (রা.)  বেলনঃ  মহানবী  (সা.)  বেলেছনঃ  “মেন  হচ্েছ  আল্লাহ্  েযন  আমােক  তাঁর  িদেকই  আহ্বান
জানাচ্েছন,  অবশ্যই আমােক তার প্রত্যুত্তর িদেত হেব। তেব আিম েতামােদর মােঝ অত্যন্ত ভারী (গুরুত্বপূর্ণ)
দু’েটা িজিনস েরেখ যাচ্িছঃ তা হচ্েছ আল্লাহ্র এই ঐশীগ্রন্থ (কুরআন) এবং আমার পিবত্র আহেল বাইত। তােদর সােথ
েকমন  ব্যবহার  করেব,  েস  ব্যাপাের  সর্তক  েথেকা।  এ  দু’েটা  (পিবত্র  কুরআন  ও  আহেল  বাইত)  িজিনষ  ‘হাউেজ  কাউসাের’
(েকয়ামেতর  িদন)  আমার  সােথ  িমিলত  না  হওয়া  পর্যন্ত  কখেনাই  পরস্পর  েথেক  িবচ্িছন্ন  হেব  না।”  (আল্  িবদাহয়াহ্
ওয়ান্ িনহায়াহ্ ৫ম খন্ড, ২০৯ নং পৃষ্ঠা। যাখাইরূল উকবা, (তাবারী) ১৬ নং পৃষ্ঠা। ফুসুলুল্ মুিহম্মাহ্, ২২নং

(পৃষ্ঠা। খাসইসুন্ -নাসাঈ, ৩০ নং পৃষ্ঠা। আস্ সাওয়াইকুল মুহিরকাহ্, ১৪৭ নং পৃষ্ঠা।



গায়াতুল  মারাম’  গ্রন্েথ'  আল্লামা  বাহরানী  ৩৯িট  সুন্নী  সুত্ের  এবং  ৮২িট  শীয়া  সুত্ের  উক্ত  হাদীসিট  বর্ণনা
কেরেছন। ‘হাদীেস সাকালাইন্’  একিট িবখ্যাত ও  সর্বজনস্বীকৃত এবং অকাট্যভােব প্রমািণত সুত্ের বর্িণত। উক্ত
হাদীসিট  অসংখ্য  সুত্ের  এবং  িবিভন্ন  ধরেণর  বর্ণনায়  (একই  অর্েথ)  বর্িণত  হেয়েছ।  উক্ত  হাদীেসর  সত্যতার
ব্যাপাের সুন্নী ও শীয়া, উভয় সমপ্রদায়ই স্বীকৃিত প্রদান কেরেছ। এ ব্যাপাের তারা উভয়ই সম্পূর্ণরূেপ একমত।

আেলাচ্য হাদীসিট এবং এ ধরেণর হাদীস েথেক েবশ িকছু িবষয় আমােদর কােছ প্রমািণত হয়। তা হলঃ

১. পিবত্র কুরআন েযভােব েকয়ামেতর িদন পর্যন্ত মানব জািতর মােঝ িটেক থাকেব, মহানবী (সা.) এর পিবত্র আহেল বাইত
ও তাঁর পাশাপািশ মানব জািতর মােঝ েকয়ামত পর্যন্ত িটেক থাকেবন। অর্থাৎ এ িবশ্েবর েকান যুগই ইমাম বা প্রকৃত

েনতািবহীন অবস্থায় থাকেব না।

২. িবশ্বনবী (সা.) মানব জািতর কােছ এই দু’েটা অমূল্য আমানত গচ্িছত রাখার মাধ্যেম তােদর সর্বপ্রকার ধর্মীয় ও
জ্ঞানমূলক  প্রেয়াজন  েমটােনা  এবং  িবিভন্ন  সমস্যার  সমাধান  কের  েগেছন।  মহানবী  (সা.)  তাঁর  পিবত্র  আহেল
বাইতগণেক  (আ.)  সকল  প্রকার  জ্ঞােনর  অমূল্য  রত্ন  ভান্ডার  িহেসেব  মুসলমানেদর  মােঝ  পিরিচত  কিরেয়  িদেয়েছন।

মহানবী (সা.) তাঁর পিবত্র আহেল বাইতগেণর (আ.) েয েকান কথা ও কাজেকই িনর্ভরেযাগ্য িহেসেব েঘাষণা কেরেছন।

৩. পিবত্র কুরআন ও মহানবী (সা.)-এর পিবত্র আহেল বাইতেক অবশ্যই পরস্পর েথেক পৃথক করা যােব না। মহানবী (সা.)-
এর আহেল বাইেতর পিবত্র জ্ঞানধারা েথেক মুখ িফিরেয় তােদর উপেদশ ও েহদােয়েতর গন্িড েথেক েবিরেয় যাবার অিধকার

েকান মুসলমােনরই েনই।

৪. মানুষ যিদ পিবত্র আহেল বাইতগেণর (আ.) আনুগত্য কের এবং তাঁেদর কথা েমেন চেল, তাহেল কখেনাই তারা পথভ্রষ্ট
হেব না। েকননা, তারা সর্বদাই সত্েযর সােথ অবস্থান করেছন।

৫. মানুেষর জন্েয প্রেয়াজনীয় সর্বপ্রকার ধর্মীয় ও অন্য সকল জ্ঞানই পিবত্র আহেল বাইতগেণর (আ.) কােছ রেয়েছ।
তাই  যারা  তাঁেদর  অনুসরণ  করেব,  তারা  কখেনাই  পথভ্রষ্ট  হেব  না,  এবং  তারা  অবশ্যই  জীবেনর  প্রকৃত  সাফল্য  লাভ

করেব। অর্থাৎ, পিবত্র আহেল বাইতগণ (আ.) সর্ব প্রকার ত্রুিট-িবচ্যুিত েথেক মুক্ত ও পিবত্র।

এ েথেকই েবাঝা যায় েয, পিবত্র আহেল বাইত বলেত মহানবী (সা.) এর পিরবােরর সকল আত্মীয়বর্গ ও বংশধরেকই েবাঝায়
না।  বরং  পিবত্র  আহেল  বাইত  বলেত  নবী  বংেশর  িবেশষ  ব্যক্িতবর্গেকই  েবাঝােনা  হেয়েছ।  ইসলাম  সম্পর্েক
পূর্ণজ্ঞােনর অিধকারী হওয়া এবং সর্বপ্রকার পাপ ও ভুল েথেক তাঁেদর অস্িতত্ব মুক্ত ও পিবত্র হওয়াই ঐ িবেশষ
ব্যক্িতবর্েগর  ৈবিশষ্ট্য।  যােত  কের  তাঁরা  প্রকৃত  েনতৃত্েবর  গুণাবলীর  অিধকারী  হেত  পােরন।  ঐ  িবেশষ
ব্যক্িতবর্গ  হচ্েছনঃ  হযরত  ইমাম  আলী  ইবেন  আিব  তািলব  (আ.)  এবং  তাঁর  বংেশর  অন্য  এগােরাজন  সন্তান।  তাঁরা
প্রত্েযেকই এেকর পর এক ইমাম িহেসেব মেনানীত হেয়েছন। একই ব্যাখ্যা মহানবী (আ.) এর অন্য একিট হাদীেস পাওয়া

যায়।

হযরত ইবেন আব্বাস (রা.) বেলনঃ “আিম মহানবী (সা.) েক িজজ্ঞাস করলাম েয, আপনার েযসব আত্মীয়েক ভালবাসা আমােদর
জন্েয ওয়ািজব, তাঁরা কারা? মহানবী (সা.) বলেলনঃ ‘তাঁরা হেলন আলী, ফািতমা, হাসান এবং েহাসাইন।” (ইয়ানাবী-উল-

(মুয়াদ্দাহ্, ৩১১ নং পৃষ্ঠা।



হযরত যািবর (রা.)  বেলনঃ িবশ্বনবী (সা.)  বেলেছনঃ “মহান  আল্লাহ্ প্রত্েযক নবীর  বংশেকই স্বীয় পিবত্র সত্তার
মােঝ  িনিহত  েরেখেছন।  িকন্তু  আমার  বংশেক  আলীর  মােঝই  সুপ্ত  েরেখেছন।”  (ইয়ানাবী-উল-মুয়াদ্দাহ্,  ৩১৮  নং

(পৃষ্ঠা।

হাদীেস হাক্ক

হযরত উম্েম সালমা (রা.) বেলন “আিম আল্লাহ্র রাসুল (সা.)-েক বলেত শুেনিছ েয, িতিন বেলেছনঃ ‘আলী পিবত্র কুরআন ও
সত্েযর সােথ রেয়েছ। আর পিবত্র কুরআন ও সত্যও আলীর সােথ থাকেব এবং তাঁরা ‘হাউেজ কাওসাের আমার সােথ িমিলত না
হওয়া পর্যন্ত কখনই পরস্পর িবচ্িছন্ন হেব না।” উক্ত হাদীসিট ‘গায়াতুল মারাম’  গ্রন্েথর ৫৩৯ নং পৃষ্ঠায় একই

অর্েথ সুন্নী সূত্ের ১৪িট এবং শীয়া সুত্ের ১০িট হাদীস বর্িণত হেয়েছ।

হাদীেস মান্িযলাত্

হযরত সা’দ িবন ওয়াক্কাস (রা.) বেলনঃ “আল্লাহ্র রাসুল (সা.) হযরত আলী (আ.) েক বেলেছনঃ ‘তুিম িক এেতই সন্তুষ্ট
নও েয, তুিম (আলী) আমার কােছ মুসা (নবী) আর হারূেনর মত? শুধু এই টুকুই পার্থক্য েয, আমার পর আর েকান নবী আসেব
না।” (িবদায়াহ্ ওয়ান্ িনহায়াহ্,  ৭ম খন্ড,  ৩৩৯ নং পৃষ্ঠা। যাখাইরুল উকবা,  (তাবারী ),  ৫৩ নং পৃষ্ঠা। ফুসুলুল
মুিহম্মাত,  ২১  নং  পৃষ্ঠা।  িকফায়াতুত  তািলব  (গাঞ্জী  শােফঈ),  ১১৪৮-১৫৪  পৃষ্ঠা।  খাসাইসুন্-নাসাঈ,  ১৯-২৫  নং
পৃষ্ঠা। আস্ সাওয়াঈকুল মুহ্িরকাহ্, ১৭৭ নং পৃষ্ঠা।) ‘গায়াতুল মারাম’ গ্রন্েথর ১০৯ নং পৃষ্ঠায় জনাব আল্লামা

বাহরানী উক্ত হাদীসিট ১০০িট সুন্নী সুত্ের এবং ৭০িট শীয়া সুত্ের বর্ণনা কেরেছন।

আত্মীয়েদর দাওয়ােতর হাদীস

মহানবী  (সা.)  তাঁর  িনকট  আত্মীয়েদরেক  িনমন্ত্রণ  কেরিছেলন।  আমন্ত্িরত  অিতিথেদর  খাওয়া  েশষ  হওয়ার  পর  িতিন
তােদরেক  উদ্েদশ্য  কের  বলেলনঃ“এমন  েকান  ব্যক্িতর  কথা  আমার  জানা  েনই,  েয  আমার  েচেয়  উত্তম  িকছু  তার  জািতর
জন্েয  উপহার  স্বরূপ  এেনেছ।  মহান  আল্লাহ্  েতামােদরেক  তাঁর  প্রিত  আহ্বান  জানােনার  জন্েয  আমােক  িনর্েদশ
িদেয়েছন। অতএব েতামােদর মধ্েয এমন েক আেছ, েয আমােক এ পেথ সহেযািগতা করেব? আর েস হেব আমার উত্তরািধকারী এবং
আমার খিলফা বা প্রিতিনিধ। উপস্িথত সবাই িনরুত্তর রইল। অথচ আলী (আ.) যিদও উপস্িথত সবার মােঝ কিনষ্ঠ িছেলন,
িতিন  বলেলনঃ  ‘আিমই  হব  আপনার  প্রিতিনিধ  এবং  সহেযাগী’।  অতঃপর  মহানবী  (সা.)  িনেজর  হাত  তাঁর  ঘােড়র  উপর  েরেখ
বলেলনঃ ‘আমার এ ভাইিট আমার উত্তরািধকারী এবং আমার খিলফা। েতামরা সবাই অবশ্যই তাঁর আনুগত্য করেব’। এ দৃশ্য
প্রত্যক্েষর পর উপস্িথত সবাই েসখান েথেক উেঠ েগল এবং এ িবষয় িনেয় ঠাট্টা-িবদ্রূপ করেত লাগল। তারা জনাব আবু
তািলবেক বললঃ “মুহাম্মদ েতামােক েতামার েছেলর আনুগত্য করার জন্েয িনর্েদশ িদেয়েছ।” (তারীখু আিবল িফদা, ১ম

(খন্ড, ১১৬ নং পৃষ্ঠা।

এ  জাতীয়  হাদীেসর  সংখ্যা  অেনক,  েযমনঃ  হযরত  হুযাইফা  বেলন  মহানবী  (সা.)  বেলেছনঃ  “েতামরা  যিদ  আমার  পের  আলীেক
খিলফা ও আমার স্থলািভিষক্ত িহেসেব িনযুক্ত কর, তাহেল েতামরা তােক একজন িদব্য দৃষ্িট সম্পন্ন পথ প্রর্দশক
িহেসেবই  পােব,  েয  েতামােদরেক  সৎপেথ  চলেত  উদ্বুদ্ধ  করেব।  তেব  আমার  মেন  হয়  না  েয,  এমন  কাজ  েতামরা  করেব।”
(খিলফাতুল  আউিলয়া,  আবু  নাঈম,  ১ম  খন্ড,  ৬৪  নং  পৃষ্ঠা।  িকফায়াতুত  তািলব,  ৬৭  নং  পৃষ্ঠা,  ১৩৫৬  িহজরীর  নাজািফয়



(মুদ্রণ।

হযরত ইবনু মারদুইয়াহ্ (রা.) বেলনঃ মহানবী (সা.) বেলেছন েয, “েয ব্যক্িত আমার মতই জীবন যাপন ও মৃত্যুবরণ করেত
চায় এবং েবেহশতবাসী হেত চায়, েস েযন আমার পের আলীর প্েরিমক হয় ও আমার পিবত্র আহেল বাইেতর অনুসারী হয়। কারণ,
তারা  আমারই  রক্ত  সম্পর্েকর  ঘিনষ্ঠ  আত্িময়বর্গ  এবং  আমারই  কাদামািট  েথেক  সৃষ্িট  হেয়েছ।  আমার  জ্ঞান  ও
েবাধশক্িত  তারাই  লাভ  কেরেছ।  সুতরাং  হতভাগ্য  েসই,  েয  তাঁেদর  পদমর্যাদােক  অস্বীকার  করেব।  অবশ্যই  আমার
সুপািরশ  (শাফায়াত)  েথেক  তারা  বঞ্িচত  হেব”।  (-মুন্তাখাবু  কানেযল  উম্মাল,  মুসনােদ  আহমাদ,  ৫ম  খন্ড,  ৯৪  নং

[পৃষ্ঠা।

উপেরাক্ত আয়াত ও হাদীস সমূেহর বক্তব্েয শীয়ােদর বক্তব্েযরই সর্মথন পাওয়া যায়। অবশ্য ঐসব হাদীেসর যেথষ্ট
অপব্যাখ্যা  করা  হেয়েছ।  আর  এই  অপব্যাখ্যার  মাধ্যেম  ঐগুেলার  মূল  অর্থেক  েগাপন  রাখার  েচষ্টা  করা

হেয়েছ।পূর্েবাক্ত  আেলচনার  পক্েষ  িকছু  কথা

িবশ্বনবী (সা.) জীবেনর েশষ িদনগুেলা যখন অসুস্থ অবস্থায় কাটাচ্িছেলন। তখন একদল সাহাবী রাসুল (সা.)-এর কােছ
উপস্িথত িছেলন। হযরত রাসুল (সা.) সাহাবীেদরেক িনর্েদশ িদেলনঃ “আমার জন্েয কাগজ ও কলম িনেয় এেসা। কারণ, আিম
এমন  িকছু  েতামােদর  জন্য  িলেখ  েরেখ  েযেত  চাই,  যা  েমেন  চলেল  েতামারা  কখেনাই  পথভ্রষ্ট  হেব  না”।  উপস্িথত
সাহাবীেদর মধ্েয িকছু েলাক বলেলাঃ ‘এ েলাক েতা অসুস্থতার ফেল প্রলাপ (?) বকেছ। কারণ, আল্লাহ্র কুরআনই েতা
আমােদর  জন্েয  যেথষ্ট’!!  এ  িনেয়  উপস্িথত  সাহাবীেদর  মধ্েয  ৈহ  ৈচ  শুরু  হেয়  েগল।  রাসুল  (সা.)-এ  অবস্থা  েদেখ
বলেলনঃ েতামারা এখান েথেক উেঠ পড়। আমার কাছ েথেক দুর হেয় যাও। আল্লাহ্র রাসুেলর কােছ ৈহ ৈচ করা উিচত নয়’।
[আল্ িবদায়াহ্ ওয়ান্ িনহায়াহ্, ৫ম খন্ড, ২৭৭ নং পৃষ্ঠা। শারহু ইবিন আিবল হািদদ, ১ম খন্ড, ১৩৩ নং পৃষ্ঠা। আল্
কািমল িফত্ তারীখ (ইবেন আিসর), ২য় খন্ড, ২১৭ নং পৃষ্ঠ। তারীখুর রাসুল ওয়াল মুলুক (তাবারী), ২য খন্ড, ৪৩৬ নং

[পৃষ্ঠা।

পূর্েবাক্ত অধ্যােয়র িবষয়বস্তু এবং এ অধ্যােয় বর্িণত ঘটনা প্রবাহ যিদ আমরা আেলাচনা কির, তাহেল েদখেত পাব
েয, যারা রাসুল (সা.)-এর ঐ িসদ্ধান্ত বাস্তবায়েন েসিদন বাধা প্রদান কেরিছল, তারাই রাসুল (সা.)-এর মৃত্যুর পর
েখলাফত িনর্বাচেনর ঘটনা েথেক লাভবান হেয়িছল। িবেশষ কের তারা হযরত আলী (আ.) ও তাঁর অনুসারীেদর অজ্ঞাতসােরই

‘েখলাফত িনর্বাচেনর’ পর্বিট সম্পন্ন কের।

তারা হযরত আলী (আ.) ও তাঁর অনুসারীেদর িবপরীেত ঐ কাজিট সম্পন্ন কেরিছল। এরপর সন্েদেহর েকান অবকাশ থােক না
েয,  উপেরাক্ত  হাদীেস  বর্িণত  ঘটনায়  মহানবী  (সা.)  তাঁর  পরবর্তী  উত্তরািধকারী  বা  স্থলািভিষক্ত  িহেসেব  হযরত
আলী (আ.)-এর নাম েঘাষণা করেত েচেয়িছেলন। মহানবী (সা.)-এর িনর্েদশ বাস্তবায়েন বাধা প্রদানপূর্বক ঐধরেণর কথা
বলার  মাধ্যেম  কথা  কাটা-কািট  বা  িবর্তক  সৃষ্িটই  িছল  মূল  উদ্েদশ্য,  যােত  কের  এর  ফেল  মহানবী  (সা.)  তাঁর
িসদ্ধান্ত  বাস্তবায়ন  েথেক  িবরত  হেত  বাধ্য  হন।  সুতরাং  অসুস্থতাজিনত  প্রলাপ  বকার  কারেণ  তাঁর  িনর্েদশ

,বাস্তবায়েন  বাধা  েদয়াই  তােদর  প্রকৃত  উদ্েদশ্য  িছল  না।  কারণ

প্রথমতঃ  আল্লাহ্র  রাসুল  (সা.)-এর  পিবত্র  মুখ  েথেক  অসুস্থকালীন  সমেয়  অসংলগ্ন  একিট  কথাও  েশানা  যায়িন।  আর
এযাবৎ এ ধরেণর েকান ঘটনাও (অসংলগ্ন কথাবার্তা) েকউই বর্ণনা কেরিন। ইসলাম িনর্ধািরত নীিতমালা অনুযায়ী েকান



মুসলমানই মহানবী (সা.)-এর প্রিত প্রলাপ বকার (?) মত অপবাদ আেরাপ করেত পাের না। কারণ, আল্লাহ্র রাসুল (সা.)
িছেলন ঐশী ‘ইসমাত’ বা িনষ্পাপ হওয়ার গুেণ গুণান্িনত।

দ্িবতীয়তঃ যিদ তােদর কথা (প্রলাপ বকার িমথ্যা অিভেযাগ সত্যই হত, তাহেল এর পেরর কথািট (কুরআনই আমােদর জন্েয
যেথষ্ট) বলার েকান প্রেয়াজন হত না। কারণঃ তােদর পরবর্তী কথার অর্থ হচ্েছ, কুরআনই তােদর জন্েয যেথষ্ট, এরপর
রাসুল (সা.)-এর বক্তব্েযর েকান প্রেয়াজন েনই। িকন্তু রাসুল (সা.)-এর সাহাবীরা ভাল কেরই জানেতন েয, পিবত্র
কুরআনই  মহানবী  (সা.)-এর  অনুসরণেক  সবার  জন্েয  ফরজ  িহেসেব  েঘাষণা  কেরেছ।  রাসুল  (সা.)-এর  বাণীেক  আল্লাহ্র
বাণীরই  মর্যাদা  প্রদান  করা  হেয়েছ।  পিবত্র  কুরআেনর  সুস্পষ্ট  দিলল  অনুসাের  আল্লাহ  ও  তাঁর  রাসুল  (সা.)-এর

িনর্েদেশর েমাকািবলায় মানুেষর ইচ্ছার েকান স্বাধীনতা বা অিধকার েনই।

তৃতীয়তঃ  প্রথম  খিলফার  মৃত্যুর  সময়  একই  ঘটনার  পুনরাবৃত্িত  ঘেটিছল।  তখন  প্রথম  খিলফা  তার  পরবর্তী  খিলফা
িহেসেব দ্িবতীয় খিলফার নােম েখলাফেতর ওিসয়ত (উইল) িলেখ যান। তৃতীয় খিলফা ওসমান যখন প্রথম খিলফার িনর্েদেশ
উক্ত ‘ওিসয়ত’  (উইল)  িলখিছেলন,  তখন প্রথম খিলফা সংজ্ঞা হািরেয় েফেলন। িকন্তু,  তখন বার দ্িবতীয় খিলফা প্রথম
খিলফার ব্যাপাের েমােটই প্রিতবাদ কেরনিন, েয প্রিতবাদিট িতিন আল্লাহ্র রাসুল (সা.)-এর ব্যাপাের কেরিছেলন।

[[আল্ কািমল িফত্ তারীখ (ইবেন আিসর), ২য় খন্ড, ২৯২ নং পৃষ্ঠা। শারহু ইবিন আিবল হািদদ, ১ম খন্ড, ৪৫ নং পৃষ্ঠা।

এ  ছাড়া  হযরত  ইবেন  আব্বাস  (রা.)  বর্িণত  হাদীেস  [শারহু  ইবিন  আিবল  হািদদ,  ১ম  খন্ড,  ১৩৪  নং  পৃষ্ঠা।]  দ্িবতীয়
খিলফার েয স্বীকােরাক্িত উল্িলিখত হেয়েছ, তােত িতিন বেলেছনঃ “আিম বুঝেত েপেরিছলাম েয আল্লাহ্র রাসুল (সা.)
আলীর েখলাফেতর িবষয়িট িলেখ িদেত েচেয়িছেলন। িকন্তু বৃহত্তর কল্যােণর স্বার্েথ তা আিম হেত েদইিন”। িতিন আরও
বেলন েয ‘আলীই িছল েখলাফেতর অিধকারী। [তারীেখ ইয়াকুবী, ২য় খন্ড, ১৩৭ নং পৃষ্ঠা।]িকন্তু েস যিদ েখলাফেতর আসেন
বসত্, তাহেল জনগণেক সত্যপেথ চলার জন্েয উদ্বুদ্ধ করত। িকন্তু কুরাইশরা তার আনুগত্য করত না। তাই আিম তােক

!!! ’েখলাফেতর পদ েথেক সিরেয় িদেয়িছ

ইসলােমর  নীিত  অনুযায়ী  সত্য  প্রত্যাখানকারীেদর  জন্েয  সত্যবাদীেদরেক  পিরত্যাগ  না  কের  বরং  সত্য
প্রত্যাখানকারীেদরেক সত্য গ্রহেণ বাধ্য করা উিচত। যখন প্রথম খিলফার কােছ সংবাদ েপৗঁছেলা েয  মুসলমানেদর
একিট  েগাত্র  যাকাত  প্রদােন  অস্বীকৃিত  জানাচ্েছ,  তৎক্ষণাত  িতিন  তােদর  সােথ  যুদ্েধর  িনর্েদশ  িদেলন  এবং
বলেলনঃ  “আল্লাহ  রাসুল  (সা.)  েক  মাথার  রূমাল  বাধার  েয  দিড়  েদয়া  হত,  তা  যিদ  আমােক  না  েদয়া  হয়,  তাহেলও  তােদর
সােথ  আিম  যুদ্েধ  অবর্তীণ  হব।”  [আল্  িবদায়াহ্  ওয়ান্  িনহায়াহ্,  ৬ম  খন্ড,  ৩১১  নং  পৃষ্ঠা।]অবশ্য  এ  বক্তব্েযর
উদ্েদশ্য  হচ্েছ,  েযেকান  মূল্েযর  িবিনমেয়ই  েহাক  না  েকন,  সত্যেক  পুনরুজীিবত  করেত  হেব।  অথচ,  সত্য  িভত্িতক

েখলাফেতর িবষয়িট মাথার রূমাল বাঁধার দিড়র েচেয় অবশ্যই অিধকতর গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান িছল।

ইসলােম ইমামত

নবী পিরিচিত অধ্যােয় ইিতপূর্েব আেলািচত হেয়েছ েয, গণভােব পথ িনর্েদশনার (েহদায়াত) অপিরহার্য ও ধ্রুব আইন
অনুসাের সৃষ্িট জগেতর প্রিতিট সৃষ্িটই প্রাকৃিতক ভােব স্বীয় শ্েরষ্ঠত্ব, পূর্ণত্ব ও মহত্ব প্রাপ্িতর পেথ
পিরচািলত ও সদা ধাবমান। মানুষও জগেতর অন্যান্য সৃষ্িটর মতই একিট সৃষ্িট। তাই মানুষও উক্ত আইেনর ব্যিতক্রম
নয়।  সুতরাং  মানুষও  তার  বাস্তব  দৃষ্িটভঙ্গী  ও  সামািজক  িচন্তা-েচতনা  িদেয়  তার  িনজ  জীবেন  একিট  িবেশষ



পদ্ধিতেত পিরচািলত হেব, যার মাধ্যেম েস ইহ ও পরকােল দু’জীবেনই সাফল্য ও েসৗভাগ্য লাভ করেত পাের। এক কথায় এমন
এক শ্েরণীর িবশ্বাস ও বাস্তব দািয়ত্েবর িভত্িতেত মানব জীবন পিরচািলত হওয়া উিচত, যার মাধ্যেম মানুষ, জীবেনর
সাফল্য  ও  মানবীয়  শ্েরষ্ঠত্ব  অর্জন  করেত  সক্ষম  হয়।  মানব  জীবন  পিরচালনার  ঐ  কর্মসূচী  ও  জীবন  দর্শেনর  নামই
দ্বীন।  এই  দ্বীন  মানুেষর  বুদ্িধবৃত্িতর  মাধ্যেম  অর্িজত  নয়।  বরং  তা  ঐশীবাণী  (ওহী)  ও  নবুয়েতর  মাধ্যেম
প্রাপ্ত, যা মানব জািতর িকছু সংখ্যক িবিশষ্ট ও পিবত্র আত্মাসম্পন্ন ব্যক্িতেদর (নবীগণ) মাধ্যেম অর্িজত হয়।
আল্লাহ্র নবীরাই ‘ওহী’ বা ঐশীবাণীর মাধ্যেম মহান আল্লাহ্র পক্ষ েথেক মানব জািতর কােছ প্রেয়াজনীয় দািয়ত্ব
সমূহ েপৗঁেছ েদন। যােত কের ঐসব দািয়ত্ব পালেনর মাধ্যেম মানব জীবন সাফল্য মন্িডত হয়। এটা খুবই স্পষ্ট েয,
উক্ত যুক্িতর িভত্িতেত এ ধরেণর একিট জীবন িবধােনর প্রেয়াজনীয়তা মানব জািতর জন্েয প্রমািণত হয়। একইভােব এর
পাশাপািশ মানব জািতর ঐ মূল্যবান জীবন িবধান সম্পূর্ণ অিবকৃতরূেপ সংরক্ষেণর প্রেয়াজনীয়তাও প্রমািণত হয়।
মহান আল্লাহ্র অনুগ্রেহর মাধ্যেম েসই ঐশী জীবন িবধান মানুেষর কােছ েপৗঁেছ েদয়ার জন্েয েযমন িবিশষ্ট িকছু
ব্যক্িতর প্রেয়াজন, েতমিন ঐ জীবন িবধান সংরক্ষেণর জন্েযও িবিশষ্ট িকছু ব্যক্িতর প্রেয়াজন। যােত কের ঐ জীবন
িবধান িচরিদন অিবকৃতরূেপ সংরক্িষত থােক এবং প্রেয়াজেন তা মানুেষর কােছ উপস্থাপন ও িশক্ষা েদয়া েযেত পাের।
অর্থাৎ,  সর্বদাই  এেকর  পর  এক  এমন  িকছু  িবিশষ্ট  ব্যক্িত  থাকা  প্রেয়াজন,  যারা  আল্লাহ্র  প্রদত্ত  ঐ  দ্বীনেক
সর্বদাই অিবকৃতরূেপ সংরক্ষণ ও প্রেয়াজেন তা প্রচার করেবন। েয িবিশষ্ট িবশ্বাস ঐ ঐশী দ্বীনেক অিবকৃতভােব
সংরক্ষেণর  জন্েয  মহান  আল্লাহ্র  পক্ষ  েথেক  িনেয়ািজত,  তাঁেকই  ‘ইমাম’  নােম  অিভিহত  করা  হয়।  একইভােব  মহান
আল্লাহ্র  পক্ষ  েথেক  ‘ওহী’  বা  ঐশীবাণী  ও  িবধান  গ্রহেণর  েযাগ্যতাসম্পন্ন  আত্মার  অিধকারী  ব্যক্িতেক  ‘নবী’
িহেসেব অিবিহত করা হয়। নবুয়তও ইমামেতর সমাহার একই ব্যক্িতর মধ্েযও পাওয়া েযেত পাের, আবার পৃথক পৃথকও হেত
পাের।  পূর্েবাক্ত  দিলল  প্রমােণর  িভত্িতেত  নবী  রাসুলগেণর  জন্েয  ‘ইমামত’  বা  িনষ্পাপ  হওয়ার  গুেণ  গুণান্িনত
হওয়ার অপিরহার্যতা েযমন প্রমািণত হয়,  েতমিন ইমােমর জন্েয ‘ইসমাত’  বা িনষ্পাপ হওয়ার গুেণ গুণান্িনত হওয়ার
অপিরহার্যতাও  প্রমািণত  হয়।  েকননা,  দ্বীনেক  েকয়ামত  পর্যন্ত  মানব  জািতর  মােঝ  সম্পূর্ণ  অিবকৃত  ও  প্রচােরর
েযাগ্যতাসম্পন্ন অবস্থায় সংরক্ষণ করা আল্লাহ্র দািয়ত্ব। আর এ উদ্েদশ্য ঐশী ‘ইসমাত’ (িনষ্পাপ হওয়ার গুণ) ও

ঐশী িনরাপত্তা িবধান ছাড়া বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

নবী ও ইমােমর পার্থক্য

পূর্েবাক্ত  আেলাচনায়  আনীত  যুক্িত  প্রমােণর  মাধ্যেম  মহান  আল্লাহ্র  পক্ষ  েথেক  ‘ওহী’  বা  ঐশীবাণী  প্রাপ্িতর
মাধ্যেম নবী রাসুলগেণর ঐশী িবধান লােভর িবষয়িটই শুধুমাত্র প্রমািণত হয়। িকন্তু ঐ ঐশী িবধােনর অব্যাহতভােব
িটেক  থাকা  ও  অিবকৃতভােব  িচরিদন  তা  সংরক্িষত  থাকার  িবষয়িট  সর্বসম্মত  একিট  িবষয়  হেলও  উপেরাক্ত  যুক্িতর
মাধ্যেম  তা  প্রমািণত  হয়  না।  তেব  ঐশী  িবধােনর  ঐ  অমরত্েবর  কারেণই  পুনঃ  পুনঃ  নবী  আগমেনর  প্রেয়াজনহীনতাও
প্রমািণত  হয়  না।  বরং  ঐশী  িবধানেক  মানব  জািতর  মােঝ  সম্পূর্ণ  অিবকৃতরূেপ  িচরিদন  সংরক্ষেণর  জন্েয  মহান
আল্লাহ্র পক্ষ েথেক প্রিতিনয়ত ইমােমর উপিস'িতর অপিরহার্যতা এখােন প্রমািণত হয়। এমনিক সমােজর েলােকরা ঐ ঐশী

ইমামতেক িচনেত পারুক অথবা নাই পারুক, মানব সমাজ কখেনাই ঐশী ইমােমর অস্িতত্ব েথেক মুক্ত থাকেব না।

মহান  আল্লাহ  বেলনঃ  “এরা  যিদ  আমােদর  েহদােয়তেক  অস্বীকার  কের  তেব  এর  জন্েয  এমন  সমপ্রদায়  িনর্িদষ্ট  কেরিছ,
((তারা) তার অিবশ্বাসী হেব না।” (সুরা আল্ আনআম, ৮৯ নং আয়াত।



পূর্েব েযমনিট বলা হেয়েছ েয, নবুয়ত ও ইমামত এ দু’েটা পেদর সমাহার অেনক সময় একই ব্যক্িতর মধ্েয পাওয়া েযেত
পাের।  আবার  এ  দু’েটা  পেদর  অস্িতত্ব  পৃথক  পৃথক  ভােবও  িবিভন্ন  ব্যক্িতর  মধ্েয  পিরলক্িষত  হেত  পাের।  তাই
নবীহীন  যুেগ  েকান  মূহুর্তই  ইমােমর  অস্িতত্ব  িবহীন  অবস্থায়  কাটেব  না।  আর  স্বাভািবক  ভােবই  নবীেদর  সংখ্যা

সীিমত এবং সবসময় তােদর অস্িতত্ব িছল না।

মহান  আল্লাহ  পিবত্র  কুরআেন  তাঁর  িকছু  সংখ্যক  নবীেক  ইমাম  িহেসেব  আখ্যািয়ত  কেরেছন।  েযমনঃ  মহান  আল্লাহ
পিবত্র কুরআেন হযরত  ইব্রাহীম (আ.)  সম্পর্েক বেলনঃ “যখন  ইব্রাহীমেক তাঁর  পালনকর্তা কেয়কিট িবষেয় পরীক্ষা
করেলন, অতঃপর িতিন তা পূর্ণ কের িদেলন, তখন পালনকর্তা বলেলনঃ িনশ্চয় আিম েতামােক মানব জািতর েনতা করব। িতিন
বলেলনঃ আমার বংশধর েথেকও ? িতিন (প্রভু) বলেলনঃ আমার প্রিতশ্রুিতেত অত্যাচারীরা শািমল হেব না।” (সুরা আল্

(বাকারা, ১২৪ নং আয়াত।

িতিন আরও বেলনঃ “আিম তােদরেক েনতা মেনানীত করলাম। তারা আমার িনর্েদশ অনুসাের পথপ্রর্দশন করত......”। (সুরা
(আম্িবয়া, ৭৩ নং আয়াত।

কােজর অন্তরােল ইমামত

ইমাম’ েযমন মানুেষর বাহ্িযক কাজকর্েমর ব্যাপাের েনতা ও পথ প্রর্দশক স্বরূপ, েতমিন িতিন মানুেষর অন্তেররও‘
ইমাম  বা  পথ  প্রর্দশক।  িতিনই  প্রকৃতপক্েষ  মানবজািত  ও  েয  কােফলা  আধ্যাত্মপেথ  মহান  আল্লাহ্র  প্রিত  ধাবমান
তােদর  কর্ণধার  স্বরূপ।  উক্ত  িবষয়িট  আরও  স্পষ্টভােব  েবাঝার  জন্েয  িনম্ন  িলিখত  ভুিমকািটর  প্রিত  লক্ষ্য

করুন।

প্রথমতঃ এেত েকান সন্েদহ েনই েয, ইসলাম সহ পৃিথবীর একত্ববাদী সকল ঐশী ধর্েমর দৃষ্িটেত মানব জীবেনর িচরন্তন
ও প্রকৃত সাফল্য ও দূর্ভাগ্য তার কৃত সৎ ও অসৎ কর্েমর উপর িনর্ভরশীল। এটাই সকল ঐশী ধর্েমর মূলিশক্ষা। মানুষ
তার  আপন  সত্তায়  িনিহত  েখাদাপ্রদত্ত  স্বভাব  িদেয়  ঐসব  সৎ  ও  অসৎকর্েমর  পার্থক্য  উপলব্িধ  করেত  পাের।  মহান
আল্লাহ ওহী ও নবুয়েতর মাধ্যেম ঐ সব কাজকর্ম েক মানব জািতর িচন্তাশক্িত ও েবাধশক্িতর উপেযাগী সামািজক ভাষায়
আেদশ  ও  িনেষধ  এবং  প্রশংসা  ও  িতরস্কােরর  আকাের  বর্ণনা  কেরেছন।  আল্লাহ  িনর্েদিশত  ঐসব  আেদশ  িনেষধ
আনুগত্যকারীেদর জন্েয পরকােল এক সুমধুর ও অনন্ত জীবেনর সুসংবাদ েদয়া হেয়েছ। েযখােন মানবতার শ্েরষ্ঠত্ব ও
পূর্ণত্েবর সকল কামনা-বাসনা বাস্তবািয়ত হেব। আর তার অবাধ্যকারী অসৎেলাকেদর জন্েয সর্ব প্রকার ব্যর্থতা ও
দুর্ভাগ্যপূর্ণ এক িতক্ত ও  অনন্ত জীবেনর সংবাদ েদয়া হেয়েছ। এেত েকান সন্েদহ েনই েয,  সর্বস্রষ্টা আল্লাহ
সকল  িদক  েথেকই  আমােদর  কল্পনা  শক্িতর  উর্ধ্েব।  িতিন  আমােদর  মত  সামািজক  িচন্তাধারার  অিধকারী  নন।  কারণ,
প্রভুত্ব,  দাসত্ব,  েনতৃত্ব,  আনুগত্য,  আেদশ,  িনেষধ,  পািরশ্রিমক  এবং  পুরুস্কার  প্রথা  আমােদর  সমােজর  মধ্েযই
সীমাবদ্ধ।  এই  বস্থাজগেতর  বাইের  এ  সেবর  েকান  অস্িতত্ব  েনই।  এ  সৃষ্িটজগেতর  সােথ  সর্বস্রষ্টা  আল্লাহ্র
সম্পর্ক  বাস্তব  ও  সত্য  িনর্ভর।  েযমনিট  পিবত্র  কুরআন  [উদাহরণ  স্বরূপ  পিবত্র  কুরআেনর  এ  আয়াতিট
উল্েলখেযাগ্যঃ  “শপথ  এই  সুস্পষ্ট  িকতােবর।  আমরা  কুরআনেক  আরবী  ভাষায়  (বর্ণনা)  কেরিছ,  যােত  েতামারা  িচন্তা
কর।  িনশ্চয়ই  এই  কুরআন  আমার  কােছ  সমুন্নত  ও  অটল  রেয়েছ  ‘লওেহ-মাহ্ফুেজ’।  (-সুরা  যুখরূফ,  ২-৪  নং  আয়াত।  )]  ও
মহানবীর হাদীস সমূেহ েযভােব ইঙ্িগত করা হেয়েছ। েস অনুযায়ী দ্বীন এমন িকছু িনগূঢ় সত্য ও উচ্চতর জ্ঞানমালার



সমষ্িট, যা সাধারণ েবাধশক্িতর ঊর্ধ্েব। মহান আল্লাহ ঐসব জিটল ও উচ্চতর িবষয় সমূহেক সাধারণ মানুেষর িচন্তা
ও েবাধশক্িতর মাত্রার উপেযাগী কের অত্যন্ত সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় মানব জািতর জন্েয অবর্তীণ কেরেছন। উক্ত
বর্ণনা েথেক আমরা এ িসদ্ধান্েত উপনীত হেত পাির েয, সৎ ও অসৎকাজ এবং পরকােলর অনন্ত জীবন ও তার ৈবিশষ্ট্েযর
মধ্েয এক বাস্তব সম্পর্ক িবদ্যমান। ভিবষ্যত জীবেনর (পরকাল) েসৗভাগ্য ও দূর্ভাগ্য আল্লাহ্র ইচ্ছায় মানুেষর
ঐসব  সৎ  ও  অসৎকােজর  সৃষ্ট  ফলস্বরূপ।  আেরা  সহজ  ভাষায়  বলেত  েগেল,  সৎ  ও  অসৎ  কাজগুেলা  মানুেষর  আত্মায়  এমন  এক
প্রিতচ্ছিবর সৃষ্িট কের,  যার উপর তার পরকালীন জীবেনর সুখ-দুঃখ িনর্ভরশীল। মানুষ প্রকৃতপক্েষ িশশুর মতই।
লালন-পালনকালীন সমেয় একিট িশশু তার অিভভাবেকর কাছ েথেক ‘এটা কর’ ‘ওটা কর না’ এমনই সব আেদশ িনেষধই প্রিতিনয়ত
শুনেত অভ্যস্ত। িকন্তু ঐ অবস্থায় ঐ িশশু ঐসব কাজ করা বা না করার মূলমর্ম আেদৗ উপলব্িধ করেত সক্ষম হয় না। ঐ
িশশু  যিদ  ৈশশেব  লািলত  হওয়াকালীন  সমেয়  তার  প্রিশক্ষক  বা  অিভভাবেকর  আেদশ  িনেষেধর  িঠকমত  আনুগত্য  কের  থােক
তাহেল  িনশ্চয়ই  েস  ভিবষ্যেত  মানুেষর  মত  মানুষ  িহেসেব  গেড়  উঠেব  এবং  ভিবষ্যত  সামািজক  জীবেন  েস  সুখী  হেব।
িকন্তু েকান িশশু যিদ ৈশশেব তার অিভভাবক বা প্রিশক্ষেকর অবাধ্যতা কের, তাহেল েস মানুষ িহেসেব গেড় উঠেব না
এবং  এর  ফেল  ভিবষ্যত  জীবেন  েস  হতভাগ্য  হেব।  ঐসব  আেদশ  িনেষেধর  িনগূঢ়তত্ত্ব  ঐ  িশশু  বুঝুক  অথবা  নাই  বুঝুক,

ঐসেবর আনুগত্েযই তার মঙ্গল িনিহত।

একইভােব মানবজািতও সর্বস্রষ্টা আল্লাহ্র কােছ িশশুর মত। আল্লাহ্র আেদশ িনেষেধর মর্ম েস উপলব্িধ করুক অথবা
নাই করুক,  তা  মানা বা  না  মানার উপরই তার পরকালীন জীবেনর সুখ দুঃখ িনর্ভরশীল। ডাক্তােরর পরামর্শ অনুযায়ী
সুিনর্িদষ্ট  ঔষধ-পথ্য  গ্রহণ  ও  ব্যয়াম  করার  দািয়ত্ব  পালনই  েরাগীর  একমাত্র  দািয়ত্ব।  এভােব  ডাক্তােরর
িনর্েদশ েমেন চলার মাধ্যেমই েরাগীর েদেহ শৃংখলা েনেম আেস এবং েরাগী ক্রেমই েরাগমুক্ত হেয় সুস্থা হেয় ওেঠ
এবং এটাই তখন তার সুেখর কারণ হেয় দাঁড়ায়। েমাটকথা, মানুষ তার এই বাহ্িযক জীবেনর পাশাপািশ একিট আধ্যাত্িমক
জীবেনরও  অিধকারী।  মানুেষর  ঐ  আধ্যাত্িমক  জীবেনর  প্রকৃিত  তার  কৃতকর্েমর  িভত্িতেতই  গেড়  ওেঠ  এবং  িবকাশ  লাভ
কের। আর তার পরকালীন জীবেনর সকল সুখ ও দুঃখ সম্পূর্ণরূেপ তার জীবেনর ঐসব কৃতকর্েমর উপরই িনর্ভরশীল। পিবত্র

কুরআনও উক্ত বুদ্িধবৃত্িতগত যুক্িতেক সমর্থন কের। এ ব্যাপাের পিবত্র কুরআেন অসংখ্য আয়াত রেয়েছ।

কুরআেনর ঐসব আয়ােত সৎেলাক ও আল্লাহেত িবশ্বাসীেদর জন্েয এ পৃিথবীর জীবন ও বর্তমান আত্মার েচেয়ও অেনক উন্নত
ও উচ্চতর জীবন এবং উন্নত ও জ্েযািতর্ময় আত্মার অিধকারী হওয়ার সুসংবাদ েদয়া হেয়েছ।

পিবত্র কুরআন মানব জীবেনর কৃতকর্ম সমূেহর অদৃশ্য ফলাফলেক মানুেষর িনত্যসঙ্গী িহেসেব িবশ্বাস কের। মহানবী
(সা.)-এর  হাদীসগুেলােতও  এই  অর্থই  অসংখ্য  বার  উচ্চািরত  হেয়েছ।  [উদাহরণ  স্বরূপ  িনেমাক্ত  হাদীসিট
উল্েলখেযাগ্য।  মহান  আল্লাহ্  ‘েম’রাজ’  সংক্রান্ত  হাদীেস  মহানবী  (সা.)  েক  বেলনঃ  “েয  ব্যক্িত  তার  কার্য

ক্েষত্ের  আমার  (আল্লাহর)  সন্তুষ্িট  চায়।  তােক  িতনটা  ৈবিশষ্ট্েয  িবিশষ্ট্যমন্িডত  হেত  হেব।

১. অজ্ঞতামূলক ভােব প্রভুর প্রসংশা না করা।

২. অন্যমনষ্ক অবস্থায় প্রভুেক স্মরণ না করা।

[৩. প্রভুর ভালবাসায় েযন অন্যবস্থার প্েরম েকান প্রভাব িবস্তার না কের।



দ্িবতীয়তঃ প্রায়ই এমনিট ঘটেত েদখা যায় েয, অেনেকই হয়ত অন্যেদরেক েকান সৎ বা অসৎকােজর িনর্েদশ েদয়, অথচ েস
িনেজ  ঐসব  কাজ  কের  না,  িকন্তু  আল্লাহ্র  নবী,  রাসুল  বা  ইমামগেণর  ক্েষত্ের  এমনিট  কখেনাই  পিরলক্িষত  হেব  না।
কারণ,  তাঁরা সরাসির আল্লাহ্র দ্বারা িনর্েদিশত ও পিরচািলত। তাঁরা মানুষেক েয দ্বীেনর পেথ পিরচািলত কেরন
এবং তার পথিনর্েদশনা েদন, তাঁরা িনেজরাও তা েমেন চেলন। তাঁরা মানুষেক েয আধ্যাত্িমক জীবেনর পেথ পিরচািলত
কেরন, তাঁরা িনেজরাও ঐ আধ্যাত্িমক জীবেনর অিধকারী। কারণ, মহান আল্লাহ যতক্ষণ পর্যন্ত স্বয়ং কাউেক েহদােয়ত
না  কেরন  বা  সৎপেথ  পিরচািলত  না  করেবন,  ততক্ষণ  পর্যন্ত  অন্যেদর  সৎপেথ  পিরচািলত  করার  দািয়ত্ব  ভার  তার  উপর
অর্পণ  কেরন  না।  আল্লাহ্র  ‘িবেশষ  েহদায়াত’  কখনই  ব্যর্থ  হেত  পাের  না।  উপেরর  আেলাচনা  েথেক  আমরা  িনম্েনাক্ত

িসদ্ধান্েত উপনীত হেত পাির।

১. িবশ্েবর প্রিতিট জািতর মধ্েযই তােদর জন্েয প্েরিরত নবী-রাসুল বা ইমাম পূর্ণাঙ্গ দ্বীিন ও আধ্যাত্িমক
জীবেনর  অিধকারী,  েয  জীবনাদর্শ  অনুসরেণর  প্রিত  তাঁরা  জনগণেক  আহ্বান  জানায়।  আর  ঐ  আর্দেশর  কার্যক্েষত্ের
(আমেলর ব্যাপাের) তাঁরা অন্য সবার েচেয় অগ্রগামী। কারণঃ িনেজেদর প্রচািরত আর্দশেক অবশ্যই ব্যক্িত জীবেনও

বাস্তবািয়ত করেত হেব এবং আধ্যাত্িমক জীবেনর অিধকারী হেত হেব।

২. েযেহতু তাঁরা অন্যেদর তুলনায় অগ্রগামী এবং জনগেণর পথ প্রদর্শক ও েনতা, তাই তাঁরা অন্য সবার েচেয় শ্েরষ্ঠ
ও মহত্েবর অিধকারী।

৩. িযিন মহান আল্লাহ্র িনর্েদেশ ‘উম্মত’ বা জািতর েনতৃত্েবর দািয়ত্ব প্রাপ্ত হেয়েছন, িতিন মানুেষর বাহ্িযক
কাজকর্েমর িবষেয় েযমন েনতা ও পথপ্রদর্শক, েতমিন মানুেষর আধ্যাত্িমক জীবন ও আধ্যাত্িমক িবষয়ািদরও েনতা ও পথ
প্রদর্শক। [মহান আল্লাহ্ বেলনঃ “আিম তােদরেক েনতা মেনানীত করলাম। তারা আমার িনর্েদশ অনুসাের পথ প্রর্দশন

(করত। আিম তােদর প্রিত সৎকাজ করার ওহী নািযল করলাম ......” (-সুরা আল্ আম্িবয়া, ৭৩ নং আয়াত।

আল্লাহ্  অন্যত্র  বেলনঃ  “তারা  ৈধর্য্য  অবলম্বন  করেতা  িবধায়  আিম  তােদর  মধ্য  েথেক  েনতা  মেনানীত  কেরিছলাম,
(যারা আমার আেদেশ পথপ্রদর্শন করত।” (-সুরা িসজদাহ্, ২৪ নং আয়াত।

উপেরাক্ত আয়াতসমূহ েথেক েবাঝা যায় েয, ইমামগণ জনগণেক উপেদশ প্রদান ও বাহ্িযকভােব সৎপেথ পিরচািলত করা ছাড়াও
একধরেণর িবেশষ েহদায়াত ও আধ্যাত্িমক েনতৃত্েবর অিধকারী িছেলন,  যা সাধারণ জড়জগেতর উর্ধ্েব। তাঁরা তাঁেদর
অন্তেরর  আধ্যাত্িমক  জ্েযািত  িদেয়  গণমানুেষর  অন্তেরর  অন্তঃস্থােল  প্রভাব  িবস্তার  কেরন।  আর  এভােব  তাঁরা

[িবেশষ ক্ষমতা বেল অন্যেদরেক আত্িমক উন্নিত ও শ্েরষ্ঠত্েবর িসঁিড়েত আেরাহেণ সাহায্য কেরন।

ইমাম ও ইসলােমর েনতৃবৃন্দ

পূর্েবাক্ত  আেলাচনা  সমূেহর  িভত্িতেত  এটাই  প্রতীয়মান  হয়  েয,  িবশ্ব  নবী  (সা.)-এর  িতেরাধােণর  পর  ইসলামী
উম্মেতর  মােঝ  আল্লাহ্র  পক্ষ  েথেক  মেনানীত  ইমােমর  (েনতা)  অস্িতত্ব  িছল  এবং  থাকেব।  এ  ব্যাপাের  িবশ্বনবী
(সা.)-এর পক্ষ েথেক অসংখ্য হাদীস [।  উদাহরণ স্বরূপ িকছু হাদীসঃ “যােবর িবন সামরােতন বেলনঃ রাসুল (সা.)  েক
বলেত শুেনিছ েয, বারজন প্রিতিনিধ আর্িবভােবর পূর্েব এই অতীব সম্মানীত ধর্েমর সমাপণ ঘটেব না। যােবর বলেলনঃ
জনগণ  তাকিবর  ধ্বিনেত  গগন  মুখিরত  কের  তুলেলা।  অতঃপর  রাসুল  (সা.)  আস্েত  িকছু  কথা  বলেলন।  আিম  আমার  বাবােক



বললামঃ িক বলেলন? বাবা বলেলনঃ রাসুল (সা.) বলেলনঃ তারা সবাই কুরাইশ বংেশর হেবন। (-সহীহ্ আবু দাউদ, ২য় খন্ড
( ২০৭ নং পৃষ্ঠ। মুসনােদ আহ্মাদ, ৫ম খন্ড, ৯২ নং পৃষ্ঠা।

একই  অর্েথ  বর্িণত  আরও  অসংখ্য  হাদীস  রেয়েছ।  স্থানাভােব  এখােন  েসগুেলা  উল্েলখ  করা  হচ্েছ  না।  অন্য  একিট
হাদীসঃ “সালমান ফারসী (রা.) েথেক বর্িণত হেয়েছ েয, িতিন বেলনঃ এমতাবস্থায় রাসুল (সা.) এর িনকট উপস্িথত হলাম
েয যখন েহাসাইন তাঁর ঊরুর উপর িছল এবং িতিন তার েচাখ ও ওষ্ঠেত চুম্বন িদচ্েছন আর বলেছন েয, তুিম সাইয়্েযেদর
সন্তান সাইয়্েযদ এবং তুিম ইমােমর সন্তান ইমাম, তুিম ঐশী প্রিতিনিধর সন্তান ঐশী প্রিতিনিধ। আর তুিম নয় জন
ঐশী প্রিতিনিধর বাবা, যােদর নবম ব্যক্িত হেলন কােয়ম (ইমাম মাহ্দী)।” [-ইয়ানাবী-উল্-মুয়াদ্দাহ্, (সুলাইমান

[(িবন ইব্রাহীম কান্দুিয) ৭ম মুদ্রণ, ৩০৮ নং পৃষ্ঠা।

িনম্নিলিখত গ্রন্থগুেলা দ্রষ্টব্যঃ

১. ‘আল্-গাদীর’-আল্লামা আিমনী।
২. ‘গায়াতুল মারাম’-সাইেয়দ হােশম বাহ্রানী।

৩. ‘ইসবাতুল হুদাহ্’-মুহাম্মদ িবন হাসান আল্ হুর আল্ আিমলী।
৪. ‘যাখাইরূল উকবা’ মুিহবুদ্িদন আহমাদ িবন আবিদল্লাহ্ আত্ তাবারী।

৫. ‘মানািকব’-খারাযিম।
৬. ‘তাযিকরাতুল খাওয়াস্’-িসবতু ইবিন জাউিয।

৭. ‘ইয়া নাবী উল্ মুয়াদ্দাহ্, সুলাইমান িবন ইব্রাহীম কান্দুিয হানাফী।
৮. ‘ফুসুলুল মুিহম্মাহ্’-ইবনু সাব্বাগ।

৯. ‘দালাইলুল ইমামাহ্’-মুহাম্মদ িবন জািরর তাবারী।
১০. ‘আন্ নাস্ ওয়াল ইজিতহাদ’ আল্লামা শারাফুদ্দীন আল্ মুসাভী।

১১. উসুলুল ক্বাফী, ১ম খন্ড -মুহাম্মদ িবন ইয়াকুব আল্ কুলাইনী।
১২.  ‘িকতাবুল  ইরশাদ্’  -েশইখ  মুিফদ।]বর্িণত  হেয়েছ।  ঐসব  হাদীেস  ইমামেদর  ৈবিশষ্ট,  পিরিচিত,  সংখ্যা,  ইত্যািদ
বর্িণত হেয়েছ। এমনিক ইমামরা েয, সবাই কুরাইশ বংশীয় এবং মহানবী (সা.)-এর পিবত্র আহেল বাইেতর সদশ্য হেবন তাও
বলা হেয়েছ। েসখােন আরও বলা হেয়েছ েয, প্রতীক্িষত ইমাম হযরত মাহ্দী (আ.)-ই হেবন ইমামেদর মধ্েয সর্বেশষ ইমাম।
একইভােব  হযরত  আলী  (আ.)-এর  প্রথম  ইমাম  হওয়ার  ব্যাপােরও  মহানবী  (সা.)-এর  পক্ষ  েথেক  যেথষ্ট  পিরমাণ  হাদীস
বর্িণত হেয়েছ। দ্িবতীয় ইমােমর ইমামেতর সমর্থেনও মহানবী (সা.) ও হযরত ইমাম আলী (আ.)-এর পক্ষ েথেক অকাট্যভােব
প্রমািণত  অসংখ্য  হাদীস  রেয়েছ।  একইভােব  প্রত্েযক  ইমাম  তাঁর  পরবর্তী  ইমােমর  ইমামেতর  সর্মথেন  অকাট্য

প্রামাণ্য  দিলল  েরেখ  েগেছন।

উপেরাক্ত হাদীসসমূেহর দিলেলর িভত্িতেত ইমামেদর েমাট সংখ্যা বারজন। তাঁেদর পিবত্র নামগুেলা িনম্নরূপঃ
১. হযরত ইমাম আলী ইবেন আিব তািলব (আ.)

২. হযরত ইমাম হাসান িবন আলী (আ.)
৩. হযরত ইমাম হুসাইন িবন আলী (আ.)

৪. হযরত ইমাম আলী িবন হুসাইন (আ.) [যয়নুল আেবদীন]



৫. হযরত ইমাম মুহাম্মদ িবন আলী (আ.) [বােকর]
৬. হযরত ইমাম জাফর িবন মুহাম্মদ (আ.) [জাফর সািদক]

৭. হযরত ইমাম মুসা িবন জাফর (আ.) [মুসা কািযম]
৮. হযরত ইমাম আলী িবন মুসা (আ.) [েরজা]

৯. হযরত ইমাম মুহাম্মদ িবন আলী (আ.) [ত্বাকী]
১০. হযরত ইমাম আলী িবন মুহাম্মদ (আ.) [নাক্বী]

১১. হযরত ইমাম হাসান িবন আলী (আ.) [আসকারী]
(.১২. হযরত ইমাম মাহদী (আ

 


